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সমর্পণম্‌ 
[ এক ] 


অজ্ঞানতিমিরান্বস্থ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়1। 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


[দুই] 


যতবার ফিরে যাই তুমি ততবার । 
আমারে ফিরাও কি যে টানে অনিবার ॥ 


ভূমিকা 


বইখানার ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমি অঙন্থুরুদ্ধ হয়েছি। স্বামী 
লীনানন্দ আমার একজন ছাত্র। এই বইয়ের ভূমিকা লেখবার কতখানি 
অধিকার আমার রয়েছে--এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। 

নবযুগের জীবন-দর্শন কি হবে লেখক সে সম্থন্ধে তার চিন্তা ও ভাবনাকে 
সহজ ও স্থন্বব ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শাস্তিই যদি মান্সষের লক্ষ্যস্থল 
হয়_-তবে বিজ্ঞানাশরয়ী বর্তমান সভ্যতা অনেকাংশে বার্থ হয়েছে এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। স্থখ আছে, উত্তেজনা আছে-_কিস্ত এ সভ্যজগতে বাস্তবিকই 
শাস্তির অভাব রয়েছে । 

সত্য কি-_সে সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করেছেন। আত্মা দ্েহী, দেহ 
নয়-_&.কথা বলে বৈদিক দর্শনের কথারই তিনি পুনকক্তি করেছেন । 
নান্তিক্যবাদ খগ্ডুনের জন্যও তিনি ব্ছযুক্তির অবতারণ! করেছেন। শেষ 
পর্যন্ত খষিদের কথাই প্রতিধ্বনিত করে তিনি বলেছেন_-অপরোক্ষ উপলব্ধির 
দ্বারাই সকল সংশয়ের নিরসন ঘটতে পারে। 

শান্তি আমর] পাই নি, শিবকে আমরা পাই নি। সত্যকে প্রত্যক্ষ 
দর্শন করতে পারলেই শাস্তি ও শিবকে লাভ করা সম্ভব-_ধধবিরা এ কথ! 
বলেছেন। স্বামী লীনানন্দ এই বাণী সহজভাবে সকলকে জানাবার দায়িত্‌ 
নিয়েছেন। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা সফল হোক-_এই কামন। করি । 


জ্ঞালেজ্জ দাশগ্প্ত 
তারিখ_-৪ঠা সেপ্টেম্বব '৬২। এম,এ.১ পি.এইচ-ডি., ডব্লিউ.বি.এস.ই.এস 
প্রিন্সিপাল 


ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ; কলিকাত। 


সংভ্রকারেত বক্তত্তয 


আমি তখন শ্বর্গাশ্রমে । একদিন জনৈক জিজ্ঞান্থ এসে প্রশ্ন করল, “ঈশ্বর 
আছেন কি না বলুন” প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক । অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস 
করে ঈশ্বর একজন আছেন, তিনিই বিশ্বনিয়স্তা, সর্বশক্রিমান। শান্মাদিতে 
তাকে সর্বজ্ঞ এবং সব্ত্র বিরাজিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এবস্িপ ঈশ্বর 
জগতে একজন থাকলে নিশ্চয়ই কোথ। ন। কোথাও তার দেখা পাওয়া উচিত । 
কিন্ত আজ পর্যন্ত কেউ ঈশ্বর বলে কাউতে দেখতে পান শি। ঈশ্বরকে কেউ 
দেখতে পারে না। যাকে কেউ কোন দিন দেখে না এমন কোন ঈশ্বর সত্যিই 
আছেন কিন এ প্রশ্ন খুবই শ্বাভাবিক । কিন্তু এরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই হাবা 
ন1 বলা যায় না। হা] বলা যায় না, কেন না তাহলে জিজ্ঞাসার প্রশ্ন থাকত না, 
নাও বলা যায় না কেন না, লা হলেও জিজ্ঞাস। থাকে না । যেখানে জিজ্ঞাসা 
ছে বুঝতে হবে সেখানে সন্দেহ রয়েছে । বিশ্বাপীর সন্দেহ হলেই তবে 
সে জিজ্ঞান। করবে । আমাকে যে জিজ্ঞাসা করেছিল তার মনে সন্দেহ আছে 
বুঝেই আমি বললাম, “ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন তোমার সন্দেহ আছে, তখন ঈশ্বরের 
কথ। ছেড়ে দাও । তুমি আছ কি পা তাই আমাকে বল। তুমি আছ, এ বিষয়ে 
কি তোমার সন্দেহ আছে?” বল। বাহুল্য নিজের অস্তিতা সম্বন্ধে কারো 
কোন সন্দেহ থাকে না। আমি আবার বললাম, “তুমি আছ এ বিষয়ে যদি 
তোমার কোন সন্দেহ না থাকে, তাহ?লে বল তুমি কে? এ শরীরটাই কি 
তুমি? শরীরই তুমি হলে শরীরটাকেই আবার তোমার বল কেন?” 
“তোমার ছাতাটা” যদি “তুমি” না হও তাহলে “তোগার শরীরটা” “তুমি” 
হলে কি উপাতম্ব ?” এরূপ আরও অনেক কথার পর সে স্বীকার 
করল যে দেহটা “আমি” নম, আমিট। দ্রেহাতিরিক্ত অন্ত কিছু । তখন 
তাকে বললাম, “তোমার দেহাতিরিক্ত যে “তুমি” আছ তাকে দেখতে 
পেরেছ ?” সেম্বীকার করল সে দেখেনি, সে জানে না। তখন আবার 
তাকে বললাম, “দেগে, নিজেকে না জানলে ভগবানকে জান যায় না। 
নিজেকে জানো তাহলেই ঈশ্বরকে জানতে পারবে । তুমি তোমাকে না দেখলেও 
তুমিযে আছ এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, তেমনি ঈশ্বরকে না 
দেখতে পেলেও ঈশ্বর আছেন এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । ঈশ্বরের সঙ্গে 
তোমার কোন ভেদ নাই । তোমাকে প্রত্যক্ষ কর, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হবেন ।” 


এর পর নিজেকে জান। বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক বিচার হয়েছিল সেদিন। 
তখন মনে হল সে সব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখলেও তো! কারো কাজে লাগতে 
পারে। কিভাবে রাখব? স্ুত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখব, বলে ঠিক 
করলাম। নাম দেব ঠিক করলাম আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা । 

১৯৫৯ ইংরাজী সালের ৩০শে মে তারিখ স্বর্গাশ্রম থাকা অবস্থায়ই 
আত্মদর্শন লিখতে আরম্ভ করি । টাঙ্কারা ও দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কালে এর 
খসড়া তৈরী চলতে থাকে এবং কালীপুর আশ্রমে থাকাকালে শেষ হয়। 

আত্মদর্শনে সেই সনাতন সত্যকেই লোকসমক্ষে গ্রকট করার চেষ্টা করা৷ 
হয়েছে । সত্য যা তাসনাতন। তা! প্রাচীনও হয় না, নব্য বা আধুনিকও ভয় 
না। নৃতন সত্য বলে কিছুই নাই। দর্শন কোন নৃতন সত্য স্থ্টি করে না। 
যে সত্য আছে যুক্তিতর্ক ও বিচার সাহায্যে তাকেই পুনপ্রতিষ্ঠিত করে মাত্র । 
দর্শনে বিচারের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়__নৃতন দর্শন মানেই নৃতন বিচার ধার1। 
ভ্রান্তি দূর করাই দর্শনের উদেশ্থয। 

ভারতে যে কয়টি দর্শন প্রতিষ্ঠিত আছে, ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তাই যথেষ্ট । 
কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের জন্য মানুষের বিচার ধারা বদলে গেছে। পুর্বে 
ধর্মে ধর্মে বিরোধ ছিল বটে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে বিরোধ বড় ছিল না। ঈশ্বর 
হোক, জ্ঞান হোক, ব্রহ্ম ভোক, কোন একটা মভাসত্য আছে এ বিষয়ে নকল 
ধর্ম একমত হিল । বিভেদ ছিল বিচারে--সেই মহাসত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে 
এবং সেই মহাসত্যে উপনীত হবার উপায় বিষয়ে । 

বতমানে আধুনিক বস্তবিজ্ঞান ও বস্তদর্শনের প্রভ।বে সেই সত্যই অস্বীকৃত 
হতে বসেছে । ভারতের ষড়দর্শন প্রাচীনকালে রচিত হয়েছিল বলে সেই 
মহাসত্যের উপর আধুনিক বস্তবাদের অস্পাত প্রতিরোধের ব্যবস্থা তাতে 
নাই । আধুনিক বস্তদর্শনের আক্রমণে সেই সত্যই মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে 
চলেছে। ব্রদ্ধ পরমত্রদ্ম এসব আধুনিকদের নিকট উপহাসের বস্তু; ব্রহ্মচিন্তা 
বা আত্মচিন্তা করা আধুনিকদের নিকট 75591001500) ঢ'5০81915]0 ঈত্ত্যাদি। 
কাজেই সত্যই যে সতা, ভ্রান্তি যে ভ্রান্তি একথা পুনঃ প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন 
আছে, এবং এই জন্যই আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা রচিত হয়েছে । আত্মাই 
সত্য, ব্মাত্বাই পরঘাত্স। আত্মুজ্ঞান হলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না, অভাব 
থাকে না, দুঃখ থাকে না একথাই বিচার এবং যুক্তিতর্ক সাহায্যে আলোচনা 
কর! হয়েছে বলেই এ দর্শনের নামকরণ কব! হয়েছে আত্মদশ্ন । আত্মদর্শনের 
অধায়ন যারা করবেন ভার! উপরূত হালেই আমার প্রিশ্রম সার্থক হবে । ইতি 


স্বামী লীনানল্দ 


লীনিকাকারের বক্তব্য 


স্বামী লীনাণন্দ রচিত আত্মদর্শন বা সর্ব মীমাংসাকে ভারতের একটি নৃতন 
দর্শন বললে অত্যুক্তি হবে না। ইহা বর্তমান সময়োপযোগী এক নৃতন বিচারধারা 
অতএব এক নৃতন দর্শনও। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তা সম্পূর্ণ। আশা করি 
হধী সমাজে এ নৃতন দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সেই প্রাচীন কালে বাঙালী 
কপিল প্রণয়ন করেছিলেন সাগর-সঙ্গমে বসে সাংখা দর্শন। তার বহু শতাব্দী 
পর আর একজন বাঙালী প্রণয়ন করলেন আত্মদর্শন। 

আত্মদর্শনের স্ত্রগুলি এত সরল ও সহজবোধ্য যে যেকোন জন তার 
সারা গ্রহণ করতে পারবে । স্ুত্রগুলির সারলাই আত্মদর্শনকে লোকপ্রিয় 
করে তুলবে, আমাদের বিশ্বাস। আকারে আত্মদর্শন বৃহ নয়। বৃহৎ পুস্তক 
পাঠ করার অবসর কোথায় মানুষের! আত্মদর্শনের কলেবর ক্ষুদ্র হওয়ায় 
ভালই হল। পাঠের স্থবিধা হবে এতে । 

ভাবতের সব আন্তিক দর্শনই স্থত্রাকারে রচিত। স্ুত্রগুলি সংক্ষিপ্ত 
আকারে রচিত থাকে বলে স্থত্রগুলির ব্যাখ্যার জন্য ভাষা বা টীকা বা কারিক 
রচিত হযে থাকে । বাংলা ভাষাম্ম অনুবাদ থাকলেও সংস্কৃত 
শাস্ত্রের ভাঙ্ত, টীকা বা কারিকা একমাত্র ংস্কত ভাষায়ই 
লিখিত হয়ে থাকে । আত্মদর্শনের ন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে আমি এক ছুঃসাহসের কাজ করেছি। 'লীনিকা--এ নৃতন নামে 
বাংল! ভাষায় স্ত্রগুলির বিস্তত আলোচনা করেছি। জানি ন1 সুধীসমাজ 
আমার কাজকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন। মাতৃভাষার সাহাযোেও দর্শন 
বিচার সম্ভব বিবেচন! করেই আমি বাংল। ভাষায় হ্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছি । 
সাধারণতঃ কোন স্ৃজ্ের ব্যাখ্যা বাংলাতে হয়না বলে তার কোন বাংল1 নামও 
নেই। ভাঙ্য, টীক!, কারিকা' প্রভৃতি সংস্কৃত কাজের সংস্কত নাম। আমি 
আমার নৃতন কাজের একটি নৃতন নামকরণও করলাম। আমি আত্মদর্শন 
থজ্রের মত্প্রণীত ব্যাখ্যার নাম দিলাম লীনিকা। উদ্দেশ্য লীনিকা নামের 
এ ব্যাখ্যা শ্বনামেই খ্যাতি .লাভ করুক। ধারা মত্গ্রণীত বাংলা 
লীনিক। গ্রহণে অনিচ্ছুক তার! তাদের খুসী মত এর ভাষ্য টীক1? বা কারিকা 
প্রস্তুত করুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। ইচ্ছা করলে তাঁরা তাদের 
কাজের জন্য মত্প্রণীত লীনিকার সাহাষ্য গ্রহণ করতে পারেন। 


লীনিক1 যেভাবে লিখব ভেবে আরম্ভ করেছিলাম সেভাবে শেষ করতে 
পারিনি। নানারূপ বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে আমাকে একাজ শেষ করতে 
হয়েছে। কাজেই এ কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি বহু হওয়া সম্ভব । স্ুুধিগণ ক্রুটি 
মার্জনা করুন । 

আমার একাজে একসময়ের সহকর্মী বন্ধুপ্রতিম শ্ুযুক্ত রামকমলাক্ষ 
চত্রবর্তা এম, এ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এজন্য তাকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত| ও ধন্টবাদ জানাই । 

লীনিক। প্রস্তুত কালে বেষে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ কর! হয়েছিল তার 
একটি তালিক। গ্রস্তৃত করেছিলাম । দুর্ভাগ্যবশত্ঃ ত] হারিয়ে যাওয়ায় 
এর সঙ্গে পরিশিষ্টিত কর গেল না । আনি সকল গ্রস্বকারের নিকট কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করছি। ইতি__ 


জ।ঙগীপাড়। ? 


4 শ্লীনলিনীবান্ত চক্রবর্তা 
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প্রকাশকের বক্তব্য 


ঞ্রুনলিনীকান্ত চক্রবর্তী কৃত ব্যাখ্য। সহ শ্রীন্বামী লীনানন্দ প্রণীত আত্মদর্শন 
ব। সর্বষীমাংসা নামক দর্শন-গ্রন্থটি সকলের উদ্দেশ্টে প্রকাশিত হল । গ্রস্ত 
প্রকাশ করাই প্রকাশকের কাজ, গুণাগ্তণ বিচার করবেন পাঠকেরা। গ্রন্থে 
মুত্রণগ্রমা্দ প্রভৃতি দোষ থাকতে পারে । সদাশয় পাঠকরা লিখিতভাবে 
দোষগুলির কথ৷ জানালে পরবর্তণ সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব। 


১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড ইতি 
কলিক।তা। ভাস্কর কুমার রায় 
৪1৯৬২ ইং গ্রকাশক 


প্রথমোধ্ধ্যায় 


অথাত উপায়জিজ্ছঞাসা ॥১॥ 


সূত্রার্থ 2--অথ উপায় জিজ্ঞাস। আনসে। 
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লীনিকা;ঃ অথ শব্দ মঙ্গল জনক, কাধারস্তে উচ্চাধ। তাই আত্মদর্শন নামক 
মাধ্যাত্সিক বিচারারভে এর প্রয়োগ বিধিসম্মত। তবে অথ শব্দের 
'াৎপধ আরও রয়েছে । আনম্তষয অর্থে ও অথ শবের প্রয়োগ আছে । শ্ত্রে 
অথ শব্দ আনন্তধ অথেও বাবহৃত হয়েছে! তাহলে কিসের অনন্তর এ প্রশ্ন 
স্বভাবতই জাগে। মানুষের জানার তৃষা অসীম । মানুষ জানার সন্ধানে 
চলেছে সষ্টির প্রথম থেকে । জেনেছে ও কত। এ জানাব পথে চলতে গিয়ে 
করেছে কত আবিষ্কার, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক এবং দাশনিক। বিজ্ঞানের 
ত আজ চরম উন্নতি । মান্তন রকেটে পথিবী পরিক্রমা করছে, 
চন্দ্রে যাবে, শুক্রে যাবে, মঙ্গলে যাবে । আরও কত কিছু করবে সীমা নেউ । 
ঘা] করেছে তাও কম নয়। তবে এত করেও মানুষ শান্তি পাচ্ছে না কেন? 
কেন তার জানার তৃধা আজও মিটল নাঁ। কেন তৃষ। থাকে অপূর্ণ, ফুবিয্বে 
যায় মান্য নিজে? জানার সন্ধানীরা এর উত্তরের সন্ধান ও করেছেন। 
কেউ কেউ পেয়েছেন ও । যার পেয়েছেন তারা খষি। তারা দ্রষ্টা। তারা 
বলেছেন তৃষা আমার্দের জানার নয়। তাই এতকিছু জেনে, বহু কিছু 
জেনে, বাইরের সব কিছু জেনেও তৃষার তৃপ্তি হচ্ছে না। কারণ তৃষা 
আমাদের জানার নয়? তৃষা আমাদের জ্ঞানের। মে জ্ঞান দিয়ে এত 
সব জানছি সেই জ্ঞান ব্যতীত তৃষায় নিবৃত্তি সম্ভব নয়। জানার পেছনে যারা 
ছুটে চলছে, তাঁরা চলুক | যারা বুঝতে পেরেছে যে বাইরের সব কিছু 
জানলে ও তৃষা মিটবে না, যাদের স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে তৃষা জ্ঞানেরই অথচ 
জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না৷ অন্তর একমাত্র তাদেরই জিজ্ঞাসা হবে £ জ্ঞান লাভের 
উপায় কি? 

এ জিজ্ঞাসা সহজে আসে নী। ধারা! খবরকেই জ্ঞান বলে ঠিক করে বসে 
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আছে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা তাদের আসতেই পারে না। খবর যে জ্ঞান নয়, 
এ সহজ সত্য তারা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না। আমাদের সমাজেব্র 
অধিকাংশ পণ্ডিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি খবরজ্ঞ। তারা সব খবর জানেন এবং 
জানান। পণ্তিতকে জিজ্ঞাসা কর, দেখবে তার] শান্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে 
জানাচ্ছেন যে ভারা ব্রহ্ম পরমব্রদ্ধ সব কিছু জানেন; উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা কর, দেখবে তারা পৃথিবীর সব জানেন, এমন কি রকেট, স্পুটনিক 
লুনিক প্রভৃতিও । বিচার করে দেখলে বুঝা যাঁবে যে তারা খবর মান্র জানেন। 
এবং খবর জ্ঞান নয়। খবরই যদ জ্ঞান হত তাহলে আমাদের দেশের খবর 
জান। সব ব্যক্তিই আকাশে রকেট নিক্ষেপ করতে পারত । পারে না কেন? 
না] রকেট সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই। যে বৈজ্ঞানিক সারাজীবন গবেষণাগারে 
কাটিয়ে স্পুটনিক আবিফার করেছেন একজন খবর জানা ব্যক্তির জ্ঞান কি 
তার জ্ঞানের সমান? তা হতে পারে না। খবর জানা ব্যক্তির যেজ্ঞান তা! 
অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ যে খবর জান] অজ্ঞর1 অজ্ঞানতাঁকেই 
জ্ঞান বলে স্থির হয়ে আছে জ্ঞানের জিজ্ঞাস তাদের আসে না। অজ্ঞানতা? 
সন্থদ্ধে যাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে অথচ জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না, অনস্তর একমাত্র 
তাদেরই জিজ্ঞাসা হবে £ জ্ঞান লাভের উপায় কি? 

অজ্ঞানতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় কি ভাবে হওয়া যায়? উত্তর : বিচার দ্বারা। 
বিচার করে দেখতে হবে আমরা কি চাই। পাওয়ার সঙ্গে চাওয়ার সামগ্ুস্ক 
কতটুক আছে । চাওয়ার সঙ্গে পাওয়া যদি মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে 
উভয় সত্য । ষাঁ চাওয়া যায় তাই পাওয়া গেলে আর সব মীমাংসা হক্কষে 
যায়; চাওয়ারও কিছু বাকী খ।কে না, পাওয়ারও কিছু বাকী থাকে ন]। 
কিন্ত দেখ! যায় চাওয়ার সঙ্গে পাওয়| কিছুতেই মিলে না। প্রথমত যা চাই 
তার বহু কিছুই আমর] পাই না, কারণ চাওয়ার বস্তু অনন্ত কিন্তু পাওয়ার বস্ত 
সাস্ত, জীবন আমাদের স্বল্প, অবস্থান সীমিত । দ্বিতীয়ত যা পাই পেয়ে দেখি 
আসলে তা চাই না। যা পাই তাই যদি চাওয়া হয় তাহলে ও সব মীমাংসা 
হয়ে যায়। কিন্তু একটা পেয়েই মনে তয় অন্ত আর একটা চাই। তাহলে 
বুঝতে হবে আমদের চাওয়া এবং পাওয়া গুটোতেই ভূল হচ্ছে । অতএব 
দুটোই অজ্ঞানতা। এ অজ্ঞান্তা সম্বন্ধে যার! দ্টবিশ্বাস, অথচ যাদের জ্ঞানের 
জ্ঞান হয়নি অনন্তর একমাত্র তাদের জিজ্ঞাস! হবে £ জ্ঞান লাভের উপায় কি? 

মানুষ কি চার বিচার করলে দেখ! যায় মানুষ স্থখ চায়। অতএব 
বঝতে হবে মানুষের দুঃখ আছে । স্থখ যদি থাকত তবে আর মানুষ সুখের 


অঃ ১, সঃ ১ ব। সর্বমীমাংস। ৩ 


চেষ্টা করত না। যার ছুটো চোখ আছে সে অন্তের চোখ পেতে চায় 
না। যার যা আছে তার পক্ষে আর তার পাবার প্রয়োজন নেই। যা নাই 
তাই পাবার চেগ্তা আমরা করি। যেহেতু স্থখ পাবার চেষ্টা আমর] করি 
অতএব বুঝতে হবে স্থখ আমাদের নেই । আছেছুঃখ। আমরা চাই দুঃখ 
থেকে পরিক্রাণ। সাংখাকার ছুঃখকে তিন রকমের বলেছেন এবং তার 
অত্যন্তনিবৃত্তির নামই পুরুষকার বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার জঙ্তই মানুষ যা কিছু করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ করে। দুঃখের 
হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ সকল মানুষেরই উদ্দেশ্ট হলেও উপাধ সম্বন্ধে মতভেদ 
দেখা যায়। এসম্বন্বে একটু আলোচনা করা যাক, করে দেখা যাক দুঃখ নিবৃত্তির 
পক্ষে উপায়গুলি কতদূর কাঁধকরী | 

পৃথিবীতে এমন কেউ কেউ আছে যারা মনে করে যে আত্মহত্য! করলেই 
দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাঁওয়। যাবে এবং তারা আত্মহত্যা করে। 
সাধারণের কথ। ছেড়েই দেওয়া যাক এযারিষ্টটলের মত দার্শনিক, হামিংওয়ের 
(0, [70101706 ৪) মৃত সাহিতাক আত্মহত্যা করেছেন বলে শুনা গেছে । 
ছুঃখ নিবৃত্তির জন্ত এ উপায় কি যোগ্য? যোগ্য যে নয় এবিষয়ে আশা করি 
কারে আপত্তি থাকতে পারে না। যাদের আপত্তি আছে তারা এ উপায় 
অবলগ্বন করুক । এতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই । 

পরায়ণ যার, ভোগবিলাস পরায়ণ, তারা মনে করে প্রচুর ভোগ বিলাসের 
মাধ্যমে দুঃখের নিবুত্তি হয়। তাদের মতে ভোগ উপভোগ এবং আবেদন 
বিনোৌদনই স্্থের বিষয় । দুঃখ সঙ্গদ্ধে তার! সচেতনই নয়।* লক্গা তাদের 
স্থখ প্রাপ্তি, আধুনিক অভিনেতার বা! জননেতারাই তাদের আদর্শ। তারা 
মনে করে চিত্রতারকা বা নেত। উপনেতারাই সুখী, অতএব তাদের মত হতে 
পারলে সুথ অনিবাধ, স্থনাম হাতের মুঠোয় | প্রথমতঃ সকলের পক্ষে নেতা- 
অভিনেতা হওয়াই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ নেতাঅভিনেতা হতে গিয়ে যে 
পরিমান দুঃখ ভোগ করতে হয় ( সহজেই নেত] চিত্রতারকা হয়ে যাওয়া গেলে 
সকলই হচ্ছে না কেন?) সে ছুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও সকলের নেই । 
তৃতীয়ত নেতা-অভিনেতাঁর জীবনই সুখের একথা কে বুলল ? 

* টিকা ঃ ছুংখ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া স্ভব | মাতাল কি হখে রাস্তায় গড়াগড়ি যাঁয়? 
€স যে মহাছুঃখ পাচ্ছে এবিষয় সে 'সচেতন নয় । যেখানে সেখানে মলত্যাগ কর পুকুরে জল 
শৌ6 করা যে নোংরামী এ বোধ শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেরই নাই। এ যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি 
দুঃখ লঙ্বন্ধে যে অনেকের বোধ নাই তাও ঠিক। 


৪ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থঃ ২ 


অপরের কথা ছেড়ে দ্েই। গিরীশ বাবুর কথা ধরি। গিরীশ বাবু বড় 
নাট্যশিল্পী নাট্যকার । তিনি বিয়ে করেছিলেন দুবার । মছ্ এবং তদাঙ্গু- 
ষঙ্গিক ভোগে তিনি ছিলেন নি্মজ্জিত। তিনি ত আধুনিক ছিলেন, 
অপৃটিমিষ্ট ছিলেন। তবে কেন শেষে অনাধুনিক অল্পশিক্ষিত রামরুষ্ণ ঠাকুরের 
চরণ আশ্রয় করে ছিলেন! যদি ভোগী গিরীশ বাবু ভোগে স্থুখ না পেয়ে 
থাকেন তবে অন্ত যারা আদর্শ অভিনেতা তারা স্থখে আছে কে বলল?” 
নেত। হলেই যি স্থখ হত তবে ম্যালেনকভ বুলগেনিন, যাঁরা রাশিয়ার মত 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন তাদের স্থুখ হত। তারা কি স্ুখী। 
তাদের যদি স্থখ না থাকে তবে ভ্রুশ্চেভেরই স্থবখ আছে একথা কে বলল ?. 
তবু যারা মনে করে যে ভোগ বিলাসেই স্থখ পাওয়া যায়; স্থখের জন্ত জ্ঞানের 
প্রয়োজন নেই তাদের জ্ঞানের জিজ্ঞাসা আসতে পারে না। যারা বিচারদ্বারা 
ভোগের অনিত্বতা উপলব্ধি করেছেন, যার। বুঝতে পেরেছেন যে বিষয় ভোগের 
মধ্যে শাস্তি নেই, শান্তি আছে জ্ঞানে, অথচ জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না অনন্তর 
তাদেরই জিজ্ঞাস1 হবে, জ্ঞান লাভের উপায় কি? 

স্থত্রকার এরূপ জিজ্ঞাসাকারী কে হবে তার নির্দেশ সমাপন করে দ্বিতীয় 
সত্র স্থাপন করছেন 


্রন্ম স্ুপ্রতিষ্টিতম্‌ ॥ ২॥ 


ুত্রার্থ £ যে হেতু ব্রন্ধ স্থপ্রতিষ্ঠিত আছেন। (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার 
জন্য বিচারের প্রয়োজন নাই ব্রহ্ম লাভের উপায় হবে একমাত্র জিজ্ঞাস । ) 
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31517100915 16111015 25090115120. 


লীনিকা : জ্ঞানের মধ্যেই শাস্তি, আনন্দ, পুর্ণত1 ষদি থাকে তবে আমাদের 
সকলেরই শাস্তি, আনন্দ, পুর্ণতা থাকা উচিত, কারণ আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে 
জ্ঞান ত আছেই। পৃথিবীতে কেউই' অজ্ঞান নয়, সকলের কোন না কোন 
বিষয়ে জ্ঞান আছে। তবে সকলেই শাস্তি, আনন্দ বা পুর্ণ তা অন্গভব করছে 
না কেন? এ ধরণের প্রশ্নও স্বাভাবিক । সত্যিই ত। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান 
ত সকলেরই রয়েছে! এর উত্তরে আমরা বলব যে বিভিন্ন বিষয়ের যে জ্ঞান 


অঃ ১ সুঃ ৩ বা সর্বমীমাংসা ৫ 


তা জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান নয়। বিষয়টিকে একটু ব্যাখা! করা দরকার । 
মনে করি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বাক্তির বিভিন্ন ভাবের জ্ঞান রয়েছে । ষে 
ইতিহাস বিষয় অধ্যয়ন করেছে তাঁর ইতিহাসের জ্ঞান রয়েছে যে অর্থনীতি 
অধ্যয়ন করেছে তার অর্থনীতির জ্ঞান রয়েছে, একূপ কারো সাহিতোর জ্ঞান, 
কারো! দর্শনের জ্ঞান, কারো বিজ্ঞানের জ্ঞান রয়েছে । আমি যদি আইন- 
ষ্টাইনের সব হ্যত্রগুলো অধ্যয়ণ করে থাকি তা"হলে আইনষ্টাইনের বিষয়ে আমার 
জ্ঞান আছে, এরূপ বলতে পাঁরি। এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। 
আচ্ছা, কালিদাস কি অজ্ঞান ছিলেন? নিশ্চই ন।। কিন্তু তিনি ত আইন- 
াইনের বিষয়ে কিছু জানতেন না। তাহলে দেখা যায় আইনষ্টাইনের বিষয় 
না! জানা ও অজ্ঞানত। নয়৷ যা না জানা অজ্ঞানতা! নয়, তা"হলে তা৷ জানাও জ্ঞান 
নয়। অতএব সিদ্ধান্ত কর] যায় যে বিষয়ের জ্ঞান জ্ঞান নয়। তবে জ্ঞান কি? 
জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থাই জ্ঞান। জ্ঞান যে আছে এ বিষয়ে কারে! সন্দেহ নাই । 
যেমন প্রতোক ব্যক্তিই যে আছে এ বিষয়ে প্রত্যেক নিঃসন্দেহ, তেমনি জান 
ও যে আছে এ বিষয়ে সকল নিঃসন্দেহ । সন্দেহ শ্ধু জ্ঞানের ম্বরূপ বিষয়ে। 
জ্ঞানের স্বরূপে যারা উপনীত হয়েছেন স্বরূপজ্ঞান একমাত্র তাদেরই আছে। 
জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থার নামই কর্ম । ব্রহ্ম বা স্বরূপজ্জান নিধিষয়। এ জন্যই 
বিষয় জ্ঞানে স্বরূপ জ্ঞান বা ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না, বিষয় জ্ঞানে শান্তি আনন্দ বা 
পুর্ণত] প্রাঞ্চ হওয়া যায় না। যে জ্ঞানে পুর্ণতা আসে তা স্বরূপজ্ঞান বা ব্রহ্ষ- 
জ্ঞান। ব্রন্গ স্গ্রতিষ্ঠিত আছে । হৃত্রের তাৎপর্য এই যে ত্রহ্ম স্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত। 
্রন্মকে প্রমাণাদি দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন নেই। যে উপায়ে 
্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সে উপায় কি এই আমাদের জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত। 

রঙ্গ যে স্থপ্রতিষ্ঠিত আছেন এর প্রমাণ কি ?__-এরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হতে 
পারে। এ জন্য পুর্বথেকেই স্থত্রকার পরবর্তী স্থত্রে তার উত্তর প্রদান 
করেছেন 


সাক্ষাৎ প্রমাণম্‌ ॥ ৩ ॥ 


জুক্রার্থ : সাক্ষাৎ ই প্রমাণ। 
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৬ আত্মমর্শন অঃ ১ সঃ ৪ 
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লীনিকা £ প্রমাণের মধ্যে গুত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানে যা প্রত্যক্ষ হয় 
তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হয়। যা জ্ঞানে প্রত্যক্ষই 
হয় তার জন্য অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন? স্যত্রকারের উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্গ 
সাক্ষাৎ করেই ব্রহ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ছ নিঃসন্দেহ হৌক । এখন কোন কোন ব্যক্তি 
তর্ক উত্থাপন করে বলতে পারেন যে ধ! প্রত্যক্ষ হয় শ্থত্রকার বা লীনিকাকার 
তা সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়ে অবশ্যই দিতে পারেন । প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেই 
ত সব মীমাংসা হয়ে যায়। তদূত্তরে বল! যেতে পারে যে যা প্রত্যক্ষ হয় তা 
প্রত্যক্ষযোগ্য বলে সহজেই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে এমন কি কথা থাকতে পারে। 
যিনি লগ্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটন বা! টোকিও প্রত্যক্ষ করে ভারতে ফিরে 
এসেছেন তাকে যদি বল! হয় এ এ জায়গ। সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে 
তবে তিনি কি পারবেন? তবে? এক পাথিব জায়গাই যদি অপরকে 
প্রত্যক্ষ করানো সম্ভব না হয় তবে সে অপাথিব পরমার্কে কিভাবে প্রত্যক্ষ 
করিয়ে দেওয়া যাবে? বললেই তা হয় না। অতএব স্ত্রকার ব৷ লীনিকাকারের 
বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কারে অভিযোগ থাক সমীচীন নহে । বে প্রত্যক্ষ করার 
ও উপায় আছে। যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হয় সে উপায় অবলম্বন 
করে ব্রদ্ধ প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্দেহ হবার জন্যই স্ত্রকার নির্দেশ দিচ্ছেন। 
সাক্গাৎই শ্রেষ্ট প্রমাণ । এতে তর্কের অবকাশ থাকে না। একবার যার 
সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তার অন্য শ্রমাণেরও প্রয়োষন হয় না । 

তবে ব্রহ্ম যাদের জ্ঞানে এখনও প্রত্যক্ষ হয়নি এমন সব জিজ্ঞান্থদের 
অববোধনের জন্য হুত্রকার প্রমাণাস্তর অবলম্বন করে বলেছেন-_ 


শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণীৎ বা ॥ ৪ ॥ 


সূত্রার্থ ঃ শ্রতি-স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি আর শাস্ত্র গ্রন্থ থেকেও তার প্রমাণ 
পাওয়। যায়। 
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টাকা-সংহিতা-বাহ্মণ-আরগ্যক-উপনিষদাদি ই ভি বাবেদ। 


সঃ ১ সঃ ৪ বা সর্যমীমাংস। ৭ 


লীনিকাঃ স্ুত্রের বা কথাটি প্রণিধান যোগ্য । এতে পূর্বস্থত্রের সঙ্গে 
ঘোগরক্ষা করা হয়েছে। পুর্বনথত্রে সাক্ষাৎকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলা হয়েছে। 
সাক্ষাৎ প্রমাণ সহজলভ্য নয় বলে স্ুত্রকাঁর অন্ত প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। 
আধ্যাত্মিক বিচারে অন্ প্রমাণ গ্রাহ্া এবং প্রচলিতও। অতএব ইহা যুক্তি 
সঙ্গত। ব্রন্ধ হ্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত হলে ও সকলের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহে বটে। 
তাদের জন্য বেদ বেদান্ত গীতা স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতি আর্ধ গ্রস্থই প্রমাণ বেদাদি 
শাস্ত্র ধধি বাক্য এবং খষি বাক্য আপ্ত বলে তা প্রমাণও । বেদাদি শাস্ত্রে 
ব্রন্মের অবস্থান সম্বন্ধে বল! আছে । বেদাস্তকার ব্রক্ধ জিজ্ঞাসার সুষ্ঠ নিরসন 
করেছেন। ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করলেই ব্রন্ষমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়। 
ষায়। 
এসথ্বন্ধে কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করতে পারেন এই বলে যে সমন্ত শান্ত 
প্রমাণ হতে পারে না। পুরাণাদ্দিতে এমন অদ্ভুত অভুত কথা আছে 
বেদের বিক্ষদ্ধ এবং অপ্রণিধানযোগ্য । কেউ-কেউ বলতে পারেন যে 
একমাত্র সংহিতাই প্রমাণ, ব্রাঙ্গণাি গ্রন্থ বিশেষ করে পুরাণাদি পররর্তা 
কলের রচিত বলে প্রামাণ্য নহে । এর উত্তরে বলতে হয় যে যা পরবর্তী 
কালের তাই যদি অগ্রাহ্‌ হয় তবে তা্িকেরাই সবাগ্রে অগ্রাহা__তারদের তর্ক 
চলতেই পারে না। কেনন। তার] পুরাণাদ্রির ও পরের । যা প্রমাণযোগ্য 
তা অবশ্তই প্রামাণ্য! পুরাণাদিতে নানারূপ রূপক উপমা যুক্ত হয়েছে বটে 
কিন্ত এ রূপক উপমা তাৎপর্য পুর্ণ। নিজে নিজে পড়লে এসব বুঝা যায় না। 
শাস্ত্র নিজে নিজে পড়তে নেই । শান্ত্রজ্ঞ ও আত্মুজ্ঞ গুরুর নিকট বসে তবে শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করতে হয়। নতুবা শাস্ত্রে অর্থ হৃদয়জম করা যাঁয় না। পরস্ধ ভূল 
করার সম্ভাবন থাকে প্রচুর । সাধারণ এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী মন্ুষ্যের 
জন্য পুরাণাদি রূপকমাধ্যমে বণিত হয়েছে। এ রূপকের বারিধি থেকে 
অধ্যাত্মমুক্তাবলী নিজে নিজে আহরণ করা যায় না। যারা পণুশ্রম করেছেন 
তার! রূপকের জলে হাবুডুবু খেয়ে শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন পুরাণাদি অপ্রামাণ্য। 
তাদের সিদ্ধান্তে সত্যের কিছু আসে যায় না। নান্তিকেরা বেদকে অস্বীকার 
করে বলে বৈদিক সত্যের যেমন কোন হানি হয় না তেমনি পুরাথবিদ্ধেষীরা 
পুরাণ না মানলেও পুরাণের কোন হানি হয় না। বেদের সঙ্গে পুরাণের 
বিরোধ নেই। বেদের সত্যকেই পুরাণ বুঝাবার জন্ত বূপকাদ্ধির আশ্রম গ্রহণ 
করেছে। রূপক ছেড়ে দিলে যা থাকে তা সত্য। আর যা সত্য তাই 
গ্রমাণ। আমি আগেই বলেছি পুরাপাদদি থেকে তত্ব বুঝে নিতে গেলে 


৮ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থঃ & 


তত্বজ্ঞ গুরুর নিকট থেকে বুঝে নিতে হয়। নিজে নিজে বুঝা যায় না।, 
যার! বুঝতে পারেন না ভারা পুরাণাদি বাদ দিলেও দিতে পারেন। ক্ষতি, 
নেই। শাস্ত্রের ত অভাব নেই। যে শাস্ত্র পাঠে যার বুঝ সম্বন্ধে সন্দেহ' 
থাকবে ন৷ তিনি সে শাস্ত্র পাঠ করলেই পারেন। নিঃসন্ধেহ হবার জন্যই শাস্ত্র 
পঠ। যেষেশশান্ত্ পড়ে নিঃসন্দেহ হবেন তিনি সে শান্ত্রই পাঠ ঝরুন। 

কেউ কেউ বলতে পারেন যে বেদান্তে যখন ব্রদ্ম সম্বন্ধে চুড়ান্ত বিচার 
হয়েছে তা থেকে যখন বুঝ] যায় যে ব্রদ্ষই একমাত্র সত্য তখন সেখানেই ভ. 
মীমাংসা হয়ে গেল। তবে আবার সর্বমীমাংসার কি প্রয়োজন? এর উত্তর, 
ছুটে! কথা বলতে হয়। প্রথমতঃ বেদান্ত পাঠে ব্রহ্ম বুঝা যায় বটে ; বিস্ত 
বুঝে ব্রহ্ম বুঝ! গেলেও জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কেবল বেদান্ত পাঠে ব্রহ্ম 
বুঝার যে জ্ঞান হয় ত। খবর জ্ঞান মাত্র। খবর জ্ঞান অজ্ঞানতারই সামিল। 
অতএব বেদাস্তের পরও বেদস্তের* প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বস্ত- 
বিজ্ঞান ও বস্তদর্শন আধ্যাত্মিক সত্যের উপর এক চরম আঘাত হেনেছে । 
বস্তবিজ্ঞান ও বস্তদর্শনের আক্রমণে ক্রঙ্মই মিথ্যা এবং বস্তই সত্য এরূপ 
বিপরীত ধারণাই জন সমাজে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে । বন্তই যাঁদের জ্ঞানে 
চিরসত্য হয়ে উঠেছে তাদের ব্রদ্ষের কথা শুনানো বুথা। কিন্তু এখনও যাঁর 
ব্রদ্মের অন্তিত্বের খবরে কিছু কিছু আস্থা রাখেন অথচ বস্তদর্শনের প্রভাবে, 
গড়ে সন্দেহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, ব্রহ্গস্থত্র পড়ে ব্রন্দের খবর জেনেও ব্রহ্ম 
সত্যই আছে না কি নির্ণয় করতে পারছেন না তাদের জন্ উত্তর মীমাংসার' 
পরও সর্ধমীমাংসার প্রয়োজন আছে। আত্মদর্শন হইলেই সমস্ত সন্দেহের; 
নিরসন হয় বলেই আত্মদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে । 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে শাস্ত্র যদি নিজে নিজে পড়া না যায়, তত্বজ্ঞ এবং 


আত্মজ্ঞ গুরুর সন্ধানও যদি না পাওয়৷ যায় তালে জিজ্ঞান্থ কি করবেন।' 
তদুত্তরে শ্ত্রকার বলছেন-__ 


আত্মদগিনশ্চ ॥ ৫ ॥ 
সৃতরার্থ: আত্মদর্শী মহাপুরুষদের বাক্য ও প্রমাণ।. 
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টিকা ২স্বেদ-ই অঙ্কে ধার তাই বোস্ক । বেদস্জ্ঞান 


সঃ ১ সুঃ ৬, ৭ বা সর্বমীমাংসা ঢে 


লীনিকা :-_বস্তববাদীদের আবির্ভাব নৃতন মনে করার কোন কারণ নেই। 
প্রাচীন কালেও তাঁদের অস্তিত্ব ছিল। তবে বর্তমানে তাদের প্রভাব অভূত- 
পুর্ব একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু এর মধ্যেও আজও মাঝে মাঝে 
মহাপুরুষদের আগমন ঘটে । আত্মদশী মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তারা ত্যাগের পথ অবলম্বন করে সাধনাদ্বারা আত্মদর্শন করেছেন-__ 
্রন্মজ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি ও লাভ করে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তাদের আগ্ত 
বাকাও প্রমাণ । ত্রৈলঙ্ম্বামী, রামকষ্ণ পরমহংস, পুণানন্দ পরহংস, ভূমানন্দ 
পরমহংস, শ্ঠামাকান্ত লাহিভী মহাশয়--কত নাম করব, ভাবা প্রত্যেকেই 
ছিলেন ব্রহ্গজ্ঞ। তাদের কথ! অবশ্যই প্রমীণ বলে মানতে হবে। বিবেকানন্দ 
প্রমুখর! কখনও অসত্য বলেন নি। তারা যখন বলেছেন? ব্রহ্ম আছে এবং 
্রহ্মই সত্য তখন ব্রন্ম আছে এবং ব্রহ্মই সত্য। 
এপ প্রমাণ প্রদান পুবক স্যত্রকার পরবর্তী স্থত্র উত্থাপন করছেন 


কিমথ নাস্তিকমতম্‌ ॥ ৬ ॥ 


সুররোর্থ £ (প্রতিপক্ষ সুত্র) $-নাম্তিক মতগুলি তবে কি? অর্থাৎ 
নাস্তিক মতগুলো ত অস্বীকার করে। 
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লীনিক। £_-এ স্তরে সুত্রকার নিজেই প্রতিপক্ষ স্থাপনা করছেন। প্রতিপক্ষ 
এরূপ £ বেদাদি ধর্ষশান্ত্রে যেমন ব্রন্মের অস্তিত স্বীকৃত হয়েছে তেমনি অনেক 
নান্তিক মতের ধর্মশান্ত্রে ব্রন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সেগুলিও ত ধর্- 
শান্জই | সে সব ধর্মশান্ত্র ত মহাপুরুষদের বাণী এবং আদর্শ অবলম্বনে রচিত 
হয়েছে। নান্তিক শান্ত্রগুলো ও স্ুযুক্তিপুর্ণ। আন্তিক শাস্ত্র প্রমাণ হলে 
নাস্তিক শাস্্ই বা প্রমাণ নয় কেন? নান্তিক মতগুলি মানতে গেলে ত 
আন্তিক মত মানা যাঁয় না । 

অতঃপর প্রাচীন ও আধুনিক নাম্তিক মতগুলি কি কি হতে পারে তার 
ৃষ্টাস্তন্বরূপ প্রতিপক্ষ স্থত্র প্রদান কর! হচ্ছে 


বৌদ্ধচার্বাকাঃ ॥ ৭ ॥ 


সুতরার্থ : (প্রতিপক্ষ শুত্র)_উদ্াহরণত বৌদ্ধ ও চার্বাক মতগুলির 
উল্লেখ করা যায়। 


5৩ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থুঃ ৭ 
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লীনিকা :__- ইহ! ও প্রতিপক্ষ ুত্র, পুর্ব স্থত্রের সপক্ষে দৃষ্টান্ত রূপে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । চার্বাককে কেউ খধি বলে না বটে কিন্তু তবু লোকচিত্তে চার্বাকের 
প্রভাব কম নহে, পরস্ত বনু খষির চেয়েও বেশী । নাস্তিক দর্শন বলতে বিশেষ 
করে চার্বাক দর্শনই বুঝায়। চার্বাক মতের আবার ছুই বাদ আছে। 
দেহাত্মবাদ অনুসারে ঢার্বাক সিদ্ধান্ত হল এই যেগুক্রশোণিতের পরিণাম 
রূপ এ দৃশ্তমান দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্ম নাই। দেছের বিনাশে 
আত্মারও বিনাশ হয়। আবার দৈহিকপরিমানবাদ অনুসারে চার্বাক সিদ্ধান্ত 
হল এই যে দৃশ্যমান স্থল দেহই আত্মা নয় বটে, তাতে যে চৈতন্য আছে 
তাই আত্মা (অর্থাৎ মনই আত্মা )। কিন্তু এ চৈতন্য বা আত্মা দেহের 
পরিণাম মাত্র-_দেহ স্থির সময় জন্মে, পূর্ণ তাকালে স্থিতিলীভ করে এবং 
দেহের বিনাশে ধ্বংস প্রাপ্ধ হয়। মোটকথা মৃত্যুতেই সব শেষ, তারপর আর 
কিছু থাকবে না। অতএব “ণংকত্বা ঘ্বতং পিবেৎ।” প্রতিপক্ষ তর্ক উপস্থিত 
করতে পারেন এই অর্ধে যে প্রত্যক্ষই দ্রেখা যাচ্ছে দেহের বাইরে দ্রেহীর কোন 
অঙ্ৃভূতিই নেই তবে দেহাতিরিক্ত জ্ঞানম্বরূপ ব্রদ্মের অস্তিত্ব কোথায় অনুভব 
করা যাবে । কাজেই চার্বাক মতইত সত্য | দেহের পর আর কিছু থাকে না। 
তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলবেন যে দেহের বাইরে দেহীর অনুভূতি নাই বলে দেহের 
অতিরিক্ত কিছু নাই এটা অযৌক্তিক! কারণ দেহের অভ্যন্তরেই দেহীর 
অনুভূতি কতটুকু । দেহে মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করছে, কিভাবে হৃৎপিগ 
রক্ত স্শালিত করছে, কিভাবে ফুস্‌ ফুস্‌ বাতাস গ্রহণ করছে, কিভাবে দেহ- 
কোষগুলি জন্মাচ্ছে মরছে--এসবেৰ কোন অন্ুভূতিই কারো নাই বলে কি 
এদের অস্তিত্ব নেই? তবে দেহাতিরিক্ত আত্মার ব1 ব্রন্মের অন্তি থাকবে 
নাকেন? প্রতিপক্ষ পুনরায় তর্ক উপস্থিত করে বলতে পারেন যে চার্বাকের 
কথ। ছেড়ে দিলেও বুদ্ধদেবের কথা ত ফেলে দেওয়া চলতে পারবে না। তিনি 
ত হ্বয়ং ভগবানের অবতার বলে আন্তিক গ্রন্থেই বণিত হয়েছেন। তিনি 
পুনর্জন্ম মানলে ও আত্মার নরিত্যত্ব অস্বীকীর করেছেন। আত্মা যদি অনিত্ 
হয় তবে তার নিত্যজ্ঞান লাভ কি ভাবে সম্ভব । বৌদ্ধ দর্শনের আবার চারটি 
বাদ আছে। সর্ধশূন্তবাদ মতে এজগতে সৎ বা সত্য কিছুই নেই। দেহ নষ্ট 
হলেই মুক্তি। আদিতে কিছু ছিল না, অস্তে কিছু থাকে না। সবই শূন্ত। 


সঃ ১ তু ৮ বা সর্বমীমাংসা ১১ 


'বিজ্ঞানবাদ মতে আত্ম! ক্ষণিক । আমি-আমি ইত্যাকার জ্ঞান প্রবাহই আত্ম!। 
এ জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে আবার ধ্বংস হচ্ছে । তবে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত 
হচ্ছে বলে সত্য ও দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বিজ্ঞানই 
ক্ষণিক। অনুমেয় বাহ্াবস্তবাদও প্রায় এদপই | প্রত্যক্ষ বাহাবস্তবাদ মতে 
বন্ত বাহিরে হলেও প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং তা ক্ষণিক। বৌদ্ধ দর্শন মতে আত্মার 
পুনর্জন্ম আর কিছুই নয় এ যেন এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপের প্রজ্জলন। 
তবে এক সময়ত] নির্বানপ্রাপ্ত হবে আর তখন কিছুই থাকবে নাঁ। প্রতি- 
পক্ষের যুক্তি এই যে স্বয়ং বুদ্ধদেবই যখন বলে গেছেন কিছু থাকে না তখন 
আবার শাশ্বত বস্্ব কি থাকতে পারে। নাস্তিক দর্শনমত পুষ্ট প্রতিপক্ষের 
জবাব পরবত্ণ কালে শ্ত্রকারই দিয়েছেন । আমরা এখানে শুধু একট] কথা 
এই বলতে চাই যে বুদ্ধদেব কোন দর্শনই রচন1 করে যান নি। পরবর্তাকালে 
বৌদ্ধ পণ্ডিতের যে দর্শন রচনা করেছেন তা বৌদ্ধ দর্শন হলেও বুদ্ধদেবের 
রচিত নহে । অতএব বৌদ্ধ দর্শন প্রপঙ্গে বুদ্ধদেবকে জডান সঙ্গত হয় না। 

যাইহোক, কেবল নাস্তিক দর্শনই যে একমাত্র প্রতিপক্ষ তা নয়। সম্ভাব্য 
প্রতিপক্ষ আরও থাকতে পারে এরূপ বিবেচন। করে হৃত্রকার পরবর্তী প্রতিপক্ষ 
স্থত্তর উপস্থিত করছেন 

বন্তবিজ্ঞানঞ্চ ॥৮|| 


স.ত্ার্থ :_( প্রতিপক্ষ); আধুনিক বন্তবিজ্ঞানের নব নব অত্যাশ্চ্য 
আবিষ্কার ত শাম্ত্বণিত বহু সত্য নশ্যাৎ করে দিয়েছে । 
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লীনিকাঃ ইহাঁও প্রতিপক্ষ স্তর । বর্তমানে বস্তবিজ্ঞানের উন্নতি চরমশিখরে 
আরোহণ করেছে বলা যেতে পারে। মান্ধষের জীবন আজ বস্তবিজ্ঞানের 
চিস্তাধারায়ই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের এ অভাবনীয় উন্নতি বিস্ময়কর সন্দেহ 
নেই । শান্ত্রদিতে 'বর্ধিত কাহিনী প্রভৃতি সমন্তই কাল্পনিক বলে বিজ্ঞান 
প্রমাণ করছে । কোথায় শান্ত্রবর্ণিত স্বর্গ? কোথায় হিমালয়ে শিবগৌরীর 
কৈলাস? কোথায় ভগবানের সর্বশক্তিমানত] ? মানবরাই নিজ শক্তি বলে 
বস্তবিজ্ঞানের গবেষণ। করে আণবিক শক্তি পেয়েছে, রকেটযোগে আকাশে 
স্পুটনিক নিক্ষেপ করেছে। মহাকাশ যাত্রা স্বরু হয়েছে। চন্দ্রলোক 
ন্ুর্ঘলোক গ্রবলোক পাবার জন্য আর মৃত্যুর অপেক্ষা! করার প্রয়োজন নেহ। 


১২ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থুঃ ৯ 


হ্যটর বিবর্তন বাদে ব্রদ্মেব নামগন্ধ নেই । বিজ্ঞান যখন 'ব্রদ্মের সম্বন্ধে কোন 
কথা বলতে পারছে না তখন ব্রহ্ম বলে কিছু নেই আর এর জন্য চেষ্টাকরারও 
কোন প্রয়োজন নেই ইত্যাদি | 

প্রতিপক্ষের উত্তর শ্ুত্রকার পবে নিজেই প্রদান করবেন । এখানে তবু 
এ প্রসঙ্গে দুএকট1] কথা বলা যাক। প্রতিপক্ষ নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। 
বিজ্ঞানীর! ব্রহ্ম নাই এমন কথা কখনও বলে না। বিজ্ঞান যে পর্যন্ত জেনেছে 
তাব অতিরিক্ত (71015 91, 120 দি0050 কিছুই বলে না। বিজ্ঞান এ কথা 
স্বীকার কবে যে বিশ্বের রহস্য এখনও বহন্তাই মাছে, এখনও জানাব বন বাকী । 
কেবল খবর পড়া অবৈজ্ঞানিকেরাই যাব। কিছুই না জেনে মনে করে সব 
জানা হয়ে গেছে--একপ উক্তি করতে পাবে। যে নিজে বিজ্ঞান জানে 
না, তাব মুখে বিজ্ঞানের বুলি শোভা পায় ন|। দ্বিতীযত প্রাচীন যুগে 
মানুষেব ধন্নক আবিষ্কার, কিংবা ঘুডি উডাবার কৌশল আবিষ্কাব যেমল 
্রহ্মজ্ঞান লাভকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত করতে পাবে নি তেমনি 
বর্তমানের রকেট বা স্পুটনিক আবিষ্কাব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তাকে 
নাকচ করে দিতে পারে না। স্পুটনিক আবিষ্ষাব হয়ে গেছে বলে কি 
ত্ীপুকষে যে প্রেম হয় ভালবাসা হয় তা মিথা। বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে ?, 
স্পুটনিক আবিষ্কার তয়ে গেলেও যদি সেই আদিমকালেব মতই প্রজা! উৎপাদনে 
স্্ীপুরুষ সঙ্গম সত্য কাধ হয়ে থাকে, তবে শাস্তি লীভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের 
প্রয়োজন ইহা ও পুর্বেব মতই সত্য । সত্য যা ত। আদি অন্ত সত্য। শ্পুটনিক 
আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কি মানুষের মধ্যে আর সখ ছুঃখের অন্গভূতি হচ্ছে না, 
তবে স্বর্গনরক নাই এ সিদ্ধান্ত পতিপক্ষ কি ভাবে করতে পারেন? যাই 
হোক এ প্রসঙ্গে সুত্রকাবের উত্তর পরে আলোচিত হচ্ছে । 

বস্তবিজ্ঞান ছাডাও প্রতিপক্ষ আরে! থাকতে পারে এরূপ বিবেচনা করে 
কুত্রকার নিজেই আ'বও একটি পুর্বপক্ষ স্থাপন করছেন 


কম্যুনিজম্‌ চ ॥৯॥ 
জ্রার্থ £_( প্রতিপক্ষ ) কমযানিজম্‌ ও শাশ্বত আত্ম বাঁ ব্রহ্গ স্বীকার 
করে না। 
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অঃ ১ সঃ ৯ বা সর্বমীমাংস। ১৩ 


লীনিক! ₹ ইহাও প্রতিপক্ষ স্থত্র। বর্তমানে কম্যুনিজম্‌ পৃথিবীতে এক নৃতন 
আলোড়ন এনেছে । পৃথিবীর সবদেশেই অল্লাধিক সংখ্যক কম্যুনিষ্ট রয়েছে! 
বাস্তব ক্ষেত্রে কম্নিজম খারাপ এরূপ বলা যাঁয় না । মানুষে মানুষে সাম্য সৃষ্টি 
করাই কম্যুনিজমের মূল নীতি। এ নীতি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাম্য তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু কম্মানজম সংকীর্ণ বস্তবাদী এবং অবিশ্বাসী । অতএব 
কম্মনিজম নাস্তিক দর্শন। কম্ুনিজমের ও ব্হদিক আছে এবং প্রত্োক দিকেই 
বিস্তৃত আলোচন হয়েছে, বাদান্ুবাদ হয়েছে । সব কিছুর এখানে আলোচন। 
করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই । এ প্রসঙ্গে যা প্রয়োজন আমরা কেবল 
তারই উল্লেখ করব--অবশ্ত সংঙ্গেপে। 

কম্যুনিজম্দ্শন বলে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে স্ববিরোধ রয়েছে-- 
প্রত্যেক বস্ততে খণাত্মক ও ধনাত্মক গুন রয়েছে, তাঁতে চলছে অনবরত সংগ্রাম 
আর সংগ্রাম বশেই সব কিছু চলছে প্রগতির পথে। এদৃশ্যমান পৃথিবধা কোন 
আদর্শ সত্বা 50106 1968) বা বিশ্বব্যাপক শাক্ত ঘো08052] 90110) 
বা চৈতন্যের ( 507090100510955 ) নিপ্রতিমুন্তি (71701000109176) নয় ; 
এই পুথিবী স্বভাবতই বস্তরময়ী (155191)। ইহা আমাদের মনের 
বাইরে অবস্থিত। মনে তার প্রতিবিস্ব পডে। মন মস্তিষ্কের কার্য মাত্র। মস্তি 
বস্ত। অতএব বস্ত থেকে চিন্তাধারা পৃথক করা যায় না। বস্তর অতিরিক্ত 
কিছু থাকতে পারে না। বস্তই সত্য (96519119075 02015 1621105)। 
জ্ঞান বস্তর্ই সট্টি। বস্ত জগৎই জ্ঞেয় (70081012) থে বস্ত এখনও জান] যায় 
নি কার্ধকরী বিজ্ঞানের সাহাঁধ্যে সে সব বস্তহ জানতে হবে । অর্থাৎ যা আছে 
তা বস্তই, বস্তর অতিরিক্ত কিছু নাই। | 

বস্তবার্দের যৌক্তিকতা কুত্রকার স্বয়ং খণ্ডন করেছেন। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে 
এখানে একথা বলা যায় যে আধুনিক কম্যুনিজম থেকে ব্রঙ্গের অনস্তিত্ 
প্রমাণিত হয় না। হেগেল মার্স প্রভৃতির কয়েকটি আদর্শবাদী ইউরোপীয় 
দর্শনের (কেণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের) মতবাদকে খণ্ডন করার প্রয়াস করেছেন 
বটে ; তবে সে;আদর্শবাদী দর্শনই ত বর্গ নয়। শ্যামের মাথায় কোপ দিলেই 
রামের মাথা কাটা যাবে এর কোন কথ! নেই। মাক্স প্রমুখ বস্তবাদীদের 
বরক্ধ সন্ধন্ধে কোন ধারণাই থাকতে পারে না। বস্তই যদি জ্ঞানের কারণ 
হত তাহলে বস্তমাত্রেই জ্ঞান হচ্ছে না কেন। মৃত-ব্যক্ির মস্তিস্ক কোন 
কিছু চিন্তা করে নাকেন? বিষৃঢ়রাই কুতর্ক করে। 

তা করুক। তাদের জন্ত আত্মদর্শন নয়। কেবল সন্দেহভারাক্রান্ত 


১৪ আত্মদরশন অঃ ১ সাঃ ১০. 


জিজ্ঞান্থদের সন্দেহ মোচনের জন্যই আত্মদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে । উদ্দেশ্যু 
“হে জিজ্ঞাস, আত্মদর্শন কর। তাহলেই সন্দেহ থাকবে না” এ সত্য বলা। 

সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্থাপনানস্তর স্থত্রকার প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের 
জন্য উত্তর পক্ষ স্থাপন] করে স্তর উপস্থিত করছেন 


নাস্তিকম্‌ আস্তিকেন হি__গ্ঠায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-যোগ- 


বেদাস্তৈঃ ॥১০॥ 


জূত্রার্থ :_ নাস্তিক মতগুলি ন্যায়, বৈশেষিক সাংখ্য, যোগ এবং বেদাস্ত 
প্রভৃতি দর্শন কর্তৃক পূর্বেই খণ্ডিত হয়েছে । 
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লীনিক1£ এবার স্থত্রকার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদান করছেন। 
নাস্তিক আস্তিকের মধ্যে বিবাদ আজকের নৃতন নয়, বহুদিন থেকেই আছে ॥ 
থাকবে ও। নাস্তিকের চিরদিন এই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে দৃশ্যমান 
বস্ত জগতের বাইরে আর কিছু নেই, দেহের অতিরিক্ত আত্মারও কোন অস্তিত্থ 
নেই । তার! যতটুকু জানতে পেরেছে ততটুকু বলেছে । এর বেশী তার! জানে 
ন1। ইহা ভাদের অজ্ঞানতাই । অন্ধের! সূর্য দেখে না । স্থর্ষের জ্ঞান তাদের 
নেই তাতে ক্রি গ্রমাণ হয় সুর্য নেই? অন্ধের তর্ক শ্রোতব্য বা ধতব্য নহে। 
আমরা! চক্ষুম্মানদের কথাই ধরব। চক্ষুম্মান--প্রজ্ঞাচক্ষু বিশিষ্ট খধিদের জ্ঞানে 
যেজ্ঞান গ্রতাক্ষ অনুভূত হয়েছে তাই তারা বলে গেছেন। তাদের প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের উপর নিমিত হয়েছে আস্তিক দশনগুলি। এ আন্তিক দশনগুলিতে: 
পুবেই নাস্তিকের খণ্ডন করে আন্তিক্যের মণ্ডন করা হয়েছে । কাজেই এখন 
আবার নান্তিকদর্শনের দোহাই দেওয়া অহেতৃক! তাৎপর্য এই যে চার্বাকাি 
নাস্তিক দর্শনগুলির আলোচনা না করে বরং আধুনিক কম্যুনিজম, বিশেষ, 
করে বস্তবিজ্ঞান ষে আপত্তি তুলেছে সে বিষয়েই বিশদ আলোচনা করা উচিত ৮ 

তবু তাফিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন যে আস্তিক দর্শনের মধ্যেও ত ভেঙ্ক 
দেখা যায়। উদ্দাহরণত সাঙ্খ্য বলেন আত্মা বু, বেদান্ত বলেন এক। এক 


অং ১ ল্য ১১ | সর্ধমীমা£স। ১৫ 


সাঙ্খ মধ্যেই আবার ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবা« পয়েছে। আন্তিক দর্শন যর্দি 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হত তালে সবদরশন একই মত পোষণ করত। 
একাধিক দর্শনই স্ৃট্টি হত না। আন্তিক দর্শনগুলির মধ্যেই যখন পারম্পরিক 
বিরোধ রয়েছে তখন এগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যাবে কিরূপে ৷ এরূপ 
সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে স্থত্রকার পরবর্তী স্থত্র স্থাপনা করছেন 


চাঁয়ং ( ভেদং ) দর্শনানাং প্রকারে--নতু ব্রক্মনি ॥ ১১ ॥ 
জূত্রার্থ : আস্তিক দর্শনের ভেদ প্রকারে, ব্রহ্ম বিষয়ে নহে । 


ঢ051151%7172151201017 00106 00615010 0101109501011655 0101 
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লীনিক1 :--একথ। অতি সত্যি ষে আস্তিক দর্শনের মধ্যেও নান! বিষয়ে বিরোধ 
রয়েছে কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বিচার করলে দেখা যাবে এ ভেদ ভেদ নয়। আত্মা 
এক বললে যেমন ভূল হয় না, এহিকের পরিপ্রেক্ষিতে বু বললে ও ভূল হয় 
না। অগ্নি একই । কিন্তু বিভিন্ন বতিকায় বহু বলেই মনে হয়। লাল, 
নীল, সবুজ, রং বেরঙের--বন্থ রকমের অগ্নিবত্তিক আছে, তবু অগ্নি একই । 
নিরীশ্বর সাংখ্য (সাংখ্য ) এবং সেশ্বরসাংখ্য (যোগ) ও একই। জ্ঞানে 
যতক্ষণ দ্বিত্ব ভাব আছে ততক্ষণ ঈশ্বর পৃথক । জ্ঞানে যখন আর দ্দিত্জ্ঞান 
থাকে না তখন একমাত্র জ্ঞানই থাকে । একমাত্র জ্ঞানীদের নিকটই এ সত্য 
প্রকট । এজন্য তাদের কাছে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বা দর্শনে দর্শনে ভেদ ঢৃষ্ট হয় 
না। ভেদ কেবল দাশশনিকতীয়। বস্তত ব্রহ্ম বিষয়ে দর্শনে দর্শনে মতভেদ 
নেই, মুক্তি সম্বন্ধে সকল শান্ত্রই একমত। বেদের প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার 
করে। জ্ঞান লাভই মুক্তি একথ। সকলেই মানেন। কাজেই ভেদ কোথায়। 
কেবল. বলার ভঙ্গি বিভিন্ন বলেই ভেদ দুষ্ট হয়ে থাকে । 
এ কথার স্বপক্ষে স্থন্পকার পরবর্তী স্থত্র উপস্থিত করছেন-__ 


ঈশ্বরবাদীতি দৃষ্টাস্তঃ ॥ ১২॥ 
জুত্রা্থ : দৃষটান্তম্বরূপ ঈশ্বরবাদীদের উল্লেখ করা যেতে পারে। 
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১৬ আত্মদশন অঃ ১ স্থঃ১৩ 


লানিকা :__-এ স্তর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। দৃষ্টান্ত প্রমাণও নয় প্রমেয়ও নয় । 
তবু বুঝার ও বুঝাবার পক্ষে দৃষ্টান্ত উপযোগী বলে তা গ্রহণ কর! হয়েছে। 
ঈশ্বরবাদীদের নিজেদ্বের মধ্যে বহুভেদ দুষ্ট হয়। ঈশ্বরোপাসক হিন্দু, 
আল্লোপাসক ইস্লামী এবং গভডোপাসক খৃষ্টানদের মধ্যে কত ভেদাভেদ 
রয়েছে । কিন্তু এ ভেদ ব্যক্তিদের মধ্যে । ঈশ্বরে ভেদ আছে কেউই বলে ন।। 
ঈশ্বরবা্দী সকলেই স্বীকার করে যে ঈশ্বর এক এবং সর্বশক্তিমান ঠিক তেমনি 
আন্তিক দর্শনের মধ্যে যে মতভেদ আছে সে ভেদ ব্যক্তির মধ্যে । ব্রহ্ম বিষয়ে 
কোন মতভেদ নেই । 

দৃষ্টান্ত প্রমাণ বা প্রমেয় না হলেও বিচার ক্ষেত্রে একাধিক দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করা খায় ধিবেচন। করে শ্ুত্রকার পুনরায় বলছেন-- 


শান্তিপ্রচেষ্টা চ ॥ ১৩॥ 
সূত্রার্থ : আরও দৃষ্টান্ত, যেমন শাস্তির প্রচেষ্টা । 


[71081151)118051201010 70006 51020 00 65599191151) 10680০০ 108 
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লীনিক] £_ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ স্থত্র আধুনিক বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে এ আধ্যাত্মিক 
বিচারের যোগরক্ষা করার জন্যই স্থাপিত হয়েছে । অর্থাৎ আধুনিক মন্ুষণ 
আধুনিক কালের দৃষ্টান্তকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে বিবেচনা করেই 
এ দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা হয়েছে । বর্তমানে পৃথিবীতে সকলেই শাস্তির জন্য 
চীৎকার করছে। ডেমোক্রেটর! শান্তি স্থাপনার প্রচেষ্টা করছে, কষ্যুনিষ্টরাও। 
উভয়ের মধ্যে কত মতভেদ । উভয়ের পথ ভিন্ন, উপায় [ভন্ন, গ্রস্তাবন] ভিন্ন। 
অথচ উভয়ের মধ্যে বিভেদ থাকলেও শাস্তি বিষয়ে কিন্তু উভয়েই এক মত। 
এ যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি আন্তিক দর্শনের মধ্যে ভেদ থাকলেও ব্রদ্ম বা জ্ঞান 
বিষয়ে সকলেই এক মৃত । এবিষয়ে কেন মতভেদ নেই। 

শুধু আস্তিক দর্শনে আতন্তিক দর্শনে নহে, আস্তিক দর্শনের সঙ্গে নাস্তিক 
দরশনেরও এক্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে সুত্রকার পরবর্তী স্থত্ত স্থাপন! করছেন-_ 


নাস্তিকত্বাৎ আস্তিক হি ॥ ১৪॥ 
ুত্ার্থ: এমন কি নান্তিক মতগুলি প্রকারাস্তরে আস্তিক্যকেই স্বীকার 


করে। 


অঃ ১ স্ুঃ ১৫ বা সর্বমীমাংস! ১৭ 
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লীনিকা £__কখাট1 অদ্ভুত এবং অসম্ভব মনে হতে পারে । এর মধ্যে এক 
গভীর সত্য নিহিত আছে। যারা নাস্তিক বলে নিজেদের জাহির করে, 
ভেতরে ভেতরে তারাও আস্তিক। কম্যনিষ্টরা যতই কেপিটেলিষ্টদের নিন্দা 
করুক ন1 কেন ভেতরে ভেতরে তারা কেপিটেলিষ্ট। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী 
এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই; যারা অবিশ্বাসী 
তারাও বিশ্বাস করে। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে ঘখন আমেরিকার 
প্রেসিডেণ্ট চার্চে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন তখন ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে 
তিনি চার্চে যেতে পারেন ন1। তিনি চার্চে গেলে দেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে 
পরবেন ন।। তিনি অবিশ্বাসী। অথচ তার অবিশ্বাস জ্ঞাপনের মধ্যেই যে 
পুর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে একথা সত্য। অবিশ্বাসের অর্থ কি? ঈশ্বরে 
বিশ্বাস নেই, অর্থাৎ ঈশ্বর নেই । ঈশ্বর নেই হলে চার্চেও নেই । তা"হলে 
যেমন হোক্সাইট হাউস তেমনি চার্চ তেমনি রাষ্ট্রপতির বাড়ী। ক্রুশ্চেভ 
যদি হৌয়াইট হাউসে যেতে পারেন তালে চার্চেও ষেতে পারেন। কিন্ত 
তিনি যান নি। তিনি মনে করেছিলেন চার্চে যাঁওয়। হলে ঈশ্বরের সন্মুথে 
যাওয়| হয়। ঈশ্বরের সামনে গিয়ে পড়লে দেশে ফিরে এসে কৈফিয়ৎ দিতে 
হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে নাস্তিক মতগুলোও 
আস্তিক্য অস্বীকার করতে পারে না। 

কি ভাবে ?-তদ্ৃত্তর প্রদান কল্পে শ্ত্রকার পরবতী স্ক্র উপস্থিত 
করেছেন 


দেহে চৈতন্যসংযোগাৎ ॥ ১৫ ॥ 


জত্রার্থ $_দেহে চৈতন্যসংযোগ আছে-_একথ1 থেকেই তার অনুমান 


হয়। 
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১৮ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থুঃ ১৬. 


লীনিক £__-ঘোর নাস্তিকও এ সত্য অস্বীকার করতে পারে নাষে দেহে 
চৈতন্তের সংযোগ আছে । দেহে চৈতন্য থাক! এবং চৈতন্ত না থাকার তফাৎ 
অতীব প্রত্যক্ষ । চৈতন্য যে আছে এবং এ চৈতন্য দেহাতীত তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কারণ মৃত অবস্থায় দেহ থাকে অথচ. চৈতন্য থাকে না। অগ্নি 
থেকে উত্তাপ পৃথক হয় না, কিন্তু দেহ থেকে চৈতন্য পৃথক হয় বলেই চৈতন্ত 
দেহাতীত। চৈতন্ত যে দেহের স্থট্টি নয় এ বিষয়ে আর পৃথক প্রমাণের 
প্রয়োজন নাই। কমুনিষ্টদর্শন যে বলে মন অর্থাৎ চিন্তা (00586) 
মণ্ডিষ্কের সষ্টি তালে মন্থিষ্ক থাকলেই চিন্তা থাকা উচিত ছিল সগ্য মৃত ব্যক্তির 
মস্তিষ্ক অবিকল থাকে তথাপি চিস্তা থাকে না। মস্তিষ্কের বর্তমানেও যদ্দি 
চিন্তার অবর্তমানতা থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিন্তাট1 মন্তিক্ক প্রস্থত নহে ৷ 
সাধারণ লজিক । ঘুমন্ত মস্তিষ্ক ও চিন্তা করতে পারে না। কাজেই চিন্তা 
যেমন মন্তিষ্কের শুষ্ট নহে চৈতন্য ও দেহের স্ষ্ট নহে। কাজেই চৈতন্য 
দেহাতীত। এ চৈর্তন্য দেহস্ষ্টির পুর্বে ছিল কিনা, মৃত্যুর পরও চৈতন্য থাকে 
কি না তা পরে বিবেচনা কর। যাবে; চৈতন্য ষে আছে, এবং দেহে চৈতন্য 
ংযোগ থাকার যে এক বিশেষত্ব আছে-যা থাক] না থাক] জীবন মরণ 
প্রভেদ--একথা যখন নান্তিকরাও মানেন তখন আন্তিক্যে তাদের ও বিশ্বাস 
আছে; চৈতন্ত বিষয়ে সকলেই আন্তিক। ভেদ কেবল চৈতন্যের স্বরূপ 
বিষয়ে । 

এক্ূপ আন্তিক্যের সার্বজনীনতা৷ ও সর্বজনগ্রাহাত] প্রদর্শন করে ্ূত্রকার 
বর্তমান স্থত্রের স্বপক্ষে পরবর্তী স্থত্র উপস্থিত করে বলছেন 


নিরাণম্‌ ভ্রান্তে: দীপস্ত- মোক্ষায় ॥ ১৬॥ 


স্ত্রার্থ বুদ্ধদেব যে নির্বাণের কথা বলেছেন আসলে তা! মোক্ষের জন্য 
ভ্রাস্তিদীপেরই নিবাণ। 
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লীনিকা : বুদ্ধদেব নিবাণ লাভের উপদেশ প্রদান করে গেছেন । এ নির্বাণের 


অঃ ১ লু ১৭ ব। সর্বমীমাংস। ১৯ 


অর্থজ্ঞানের নির্বাণ বা আত্মার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নহে । নিঃশেষ কি কোন 
কিছু হতে পারে? বুদ্ধদেব-প্রচারিত নিবাণ বলতে ভ্রাস্তিদীপের নির্বাণের 
কথাই বুঝতে হবে । ভ্রাস্তির নিবাণ বা অবসান হলে তবেই জ্ঞান লাভ, তবেই 
মুক্তি। অন্ধকার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলে বর্তমান নেই, এ যেমন সত্য 
তেমনি ভ্রান্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জ্ঞান বর্তমান নেই তাও সত্য। কাজেই 
জ্ঞান লাভ করতে হলে ভ্রান্তিদীপের নির্বাণ প্রয়োজন । ভ্রাস্থিই দুঃখের 
কারণ। দু:খ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ভ্রান্তির অপসারণ প্রয়োজন । 

এখানে তর্ক আসতে পারে যে ভ্রাস্তি হল অন্ধকার জ্বাপক, দীপ প্রকাশ- 
বতিকা। কাজেই ভ্রান্তির দীপ-__এবপ প্রয়োগ ত অসঙ্গত। কারণ পরস্পর 
বিপরীত ধর্মী শব্দ সমানার্থে ব্যবহৃত হতে পারে ন।। এর উত্তরে বলতে 
হবে যে এখানে ভ্রান্তির দীপ এপ প্রয়োগ অসঙ্গত নহে । ভ্রান্তি জ্ঞানের 
একটি অবস্থা । জ্ঞানের ঘে অবস্থায় ভ্রান্তি বিরাজিত তাই জগদজ্ঞান। 
জীবের নিদ্রাবস্থাই যথার্থ অজ্ঞানত। | সে অবস্থায় জগদ্জ্বানও থাকে না। 
সে অজ্ঞানবস্থাই অন্থকার। জীবের জাগ্রত অবস্থায় সে অন্ধকার থাকে না। 
জাগ্রত অবস্থায় জীব অজ্ঞানও নয়। কারণ তখন তাব জগদজ্ঞান থাকে। 
কিন্তু এ জগদ্জ্ঞান ও ব্বরূপজ্ঞান নয়। এতেই থাকে ভ্রাস্তি। ভ্রান্থিতে 
জগদজ্ঞান থকে বলেই তাকে দীণের সঙ্গে উপম1 দেওয়া যেতে পারে। 
কারণ এ ভ্রান্তির দীপ দিয়েই মানুষ জগৎ অবলোকন করছে । তাতে তারা 
ছুঃখ পাচ্ছে । যতদিন এদীপ দ্রিয়ে মান্চদ চলবে ততদিন দুঃখও থাকবে। 
কাজেই দুঃখ থেকে নিষ্কৃত পেতে গেলে এ ভ্রান্তিদীপ নিভিয়ে দিতে হবে। 
স্বরূপজ্ঞানের দীপ প্রজ্লিত হলেই ছুঃখের অবসান । দুঃখের অবমানের নাম 
নির্বাণ । ইহা! নেতি বাচক নহে । ন্বরূপজ্ঞান ত আছেই । 

নান্তিক্যে আন্তিক্যের স্বীকার প্রদর্শন করে স্ত্রকব আস্তিক দর্শনের মধ্য 
কেন ভেদ পরিলক্ষিত হয় তার করণ বর্ণন] করে স্থত্র স্থাপন করছেশ 


ভেদঃ ভাবাবিভেদাৎ ॥ ১৭ ॥ 
জুত্রার্থ :__আগ্তিক দর্শনে যে ভেদ সে ভেদ কেবল ভাষাভেদ থেকে হয়। 
[7105]15187712051901010 শে0005 01556051070 22)00105 006 চ811005 


61500 01011950101)1091] 01011010175 15 0716 00 1817500966 011661- 
০1099 01815. 


২০ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থঃ ১৮ 


লীনিকা ঃ-_আস্তিকদর্শনে ভেদ পরিলক্ষিত হয় বলে প্রতিপক্ষের যে তর্ক 
উপস্থিত কর! হয়েছে তার প্রত্যুত্তরে বলা হচ্ছে যে এ ভেদ ভাষার ভেদ 
থেকেই ্যষ্টি হয়েছে । কেবল বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মত সঙ্ন্ধে বল! যায় ষে 
অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাদবৈত রহিত-_এ সব শব্দগুলি বিভিন্ন- 
ভাবে বল। হলেও তাৎপর্য একই | অদ্বৈত ঘা বিশিষ্টাদ্বৈতও তাই'। “দ্বৈতকে 
আবার অদ্বৈত বললে তাঁও অদ্বৈতই । আবার দ্বৈতাদ্বৈত রহিত ঘ| তা অদ্বৈত 
ছাড়া আবার কি। আগলে বস্তু একই) তাকে বলতে গিয়ে প্রত্যেকে তার 
নিঙ্জের মত বলে । আর নিজের মত বলতে গেলেই বিভিন্নত। এসে পড়ে। 
কখন কখন অপরের কথা মুখস্থ করে বলা যায় বটে, কিন্তু সেত অপরের 
ভীষ।। নিজের ভাষার কোন একই বস্তকে প্রকাশ করে বলতে গেলে 
ভাষা পৃথক হয়ে পড়ে বলেই কখন কখন ভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মূলত 
তাতে কোন ভেদ নেই । 

ভাষায় বলতে গেলে কেন এরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয় তার কারণ প্রদর্শন 
করে সুত্রকার পরবর্তী স্থত্র প্রদান করছেন 


ভাষা কল্পনাযোগাৎ ॥১৮॥ 
জূতরার্থ কল্পনা যোগে ভাষা কষ্টি হয়, এ জন্য, 
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লীনিক1 £ যে বস্ত যা নর তাকে তদ্বস্ত মনে করার না কল্পনা । কল্পনা মনের 
কাজ মাত্র। মন কল্পনা করে বুঝবার জন্য । উন্দ্িরঘুক মন ষখনই যে বিষয়ের 
সম্মুখীন হয় তখনই সে সে বিষয়কে বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন কল্পনার 
সাহায্যে বিষয়ের ত্বরূপ বুঝতে পাঁরে না বলে তাতে আরোপ করে তার 
স্বকল্পিত সংজ্ঞা এবং স্বকপ্িত সংজ্ঞান্ুরূপই সে তখন বুঝে । এরূপ মানুষ সংজ্ঞা 
দিয়েছে এটা মান্ুদ, ওট। গাছ, এট! অমুক সেটা তমুক। আর সংজ্ঞান্ুরূপ 
সেবুঝে। এ সংজ্ঞাই ভাষ1। মানুষের সকল বুঝ তার ভাষায়। ভাষ। 
ছাড়া আর মানুষের বুঝবার কোন উপায় নেই। ভাষা দিয়েই মানুষ বুঝে 
আর মনে করে বুঝই তার জ্ঞান। 

প্রকৃত পক্ষে বস্ত্র সঙ্গে কল্পিত ভাষার কোন সম্বন্ধ নেই। যে ভাষায় ষে 


অঃ ১ সঃ ১৯ ব1 সর্বমীমাংসা ২১ 


বস্তকে আমরা! যা বুঝি সে বন্ত তা নয়। ভাষা বা সংজ্ঞা বস্তর শ্বরূপ হলে 
₹জ্ঞা! থেকেই বস্তর জ্ঞান সকলেরই জন্মাত। কিন্তু সংজ্ঞ। থেকে জ্ঞান জন্মায় 
না। “মানুষ” সংজ্ঞায় ভারতবাসী যা বুঝে, ইউরোপবাসী তা বুঝে না। সে 
বস্তকে বুঝবার জন্য তারা অন্য সংজ্ঞা প্রয়োগ করে। সে সংজ্ঞা (যেমন 
ইংরাজদের 1481) ) তাদের কল্পিত। কাজেই ভাষা যে কল্পনার সষ্টি তাতে 
সন্দেহ নেই | আর এ স্ব্টি বুঝবার জন্য | 
এখন ভাষার ব্যবহার কেন কর! ভয় সে প্রসঙ্গে স্ত্রকার পরবর্তী সুত্র 
অবলম্বন করে বলছেন 


বিজ্ঞাপনায় ॥ ১৯ 


জূত্রার্থঃ অপরকে জানাবার এবং বুঝাবার জন্যই ভাষার ব্যবহার । 
ঢ0611517701219515061017 :-]5017502966 15 00520 00 1709105 001)615 00 


20000151270. 


লীনিক। 2 গ্রাথদত বুঝবার জঘৃউ মম ভাষার কষ্টনা করেছে । আপার 
অপরকে বুঝাবার জন্যই মানুষ কল্িত ভাষায় ব্যবহার করে। পুবেই বলা 
হয়েছে বস্তর সঙ্গে ভাষায় কোন সম্বন্ধ নাই-__ভাষায় বস্তুর শ্বরূপজ্ঞান হয় না। 
অথচ ভাষা ভিন্ন মানুষ বুঝে না। ভাষা দিয়েই বুঝে । আবার ভাষার বুঝও 
ত্ব স্ব কল্পনার অন্থরূপ হয়। এজন্য মাম্ষের বুঝের মধ্যেই পার্থকা থেকে 
যায়। একজন যা বুঝে অপরের বুঝের সঙ্গে তার পাথক্য হয়। আবার 
তাই ষ্খন অপরকে বুঝানো যায় তখন তার পার্থক্য আরও বেড়ে ঘায়। 
এবপে হ্ষ্টি হয় ভেদ। দর্শনাদিতে যে ভেদ দেখা যাঁয় এ ভেদ ভাষার-__ 
বুঝের বা বুঝানোর । এভেদ জ্ঞানের নয। যতদিন বুঝাবুঝি থাকবে 
ততদিন বিভেদ থাকবে | কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান হয়ে গেলে আর ভেদ থাকবে 
না, সকলই যে অভেদ তা একমাত্র অভেদ-জ্ঞানেই উপলব্ধি করা যায়। 

বলার ভঙ্গিভেদের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যেও ভেদ দেখা 
যায় । যেমন 10195 বা €16০0:0105 এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে-- 

(১) ফেরাডে (ছ818965) বলেন) “800005 215 01000266 ০200:65 
0:৫6 2106185% ; 

(২) কেলভিন (,010 76151) বলেন, 065 (86005) ৪16 


0:23 11065 10 006 26106]: 10101) 15 02150611010 ; 


২২ আ'ত্মদর্শন অঃ ১১ নং ২৯ 


(৩) অন্যান্যরা (95৮৪]0 ৪00 00615) বলেন)--8601095 ৪1৩ 
৪%0610615 2010116য 55902170 0 155015015 ০0? 2010111011906৫ 
01065. ইত্যাদি | 

এখানে দেখা যায় একই অণুর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে যাচ্ছে । অণু 
স্ষন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান একই | বিজ্ঞানে কোন বিভেদ নেই । বিভেদ 
ভাষায়। তেমনি আন্তিকদর্শনে যে ভেদ তা ভাষার ভেদ মাত্র, তত্বে ব৷ 
সত্যের বাজ্ঞানের ভেদ নহে । ূ 

এবার বস্ত-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে স্থজরকার বর্ষে উল্লেখ করে পরব সুত্রের 
সংযোজনা করছেন 


ত্রহ্মতত্বং তু বিজ্ঞেয়ং_ন তু বিজ্ঞাপনীয়ম্‌ ॥ ২০ : 
সূত্রার্থ :_ত্রদ্ধ জানবার মত তব্ব, জানানার বিষয় নগডে। 


চ7751157: 32100090102 £1501906 591116 15 8. 70111701056 


1000 09 1291152 1)06 & 01005 €0 109৩ 0010015 00 [00জ্য, 


লীনিকা : প্রকৃতপক্ষে ব্র্গ জানার তত্ব, অপরপক্ষে জানাবার নয়; কেন না 
ব্রহ্ম জানানে! যায় না। ব্রক্ম কোন বিষয় নভে । যা বিষয় নয় তা বুঝা যায় না, 
যা বুঝা যায় না তা অপরকে বুঝানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ও অপরকে 
বুঝানো যায় না। গেলে সকলেই এক বিষয় একই ভাবে বুঝতে পারত। 
কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায় একজন ষে বস্ত একভাবে বুঝে অপরজন তা অন্থভাবে 
বুঝে । ত্রদ্ম বিষয়াতীত। বুঝ দিয়ে বুঝবার কোনই উপায় নেই। যা 
বুঝবার উপায় দেই তা অপরকে বুঝানো! বা জানানো যায় না। তবে ক্রহ্ম 
জ্ঞানগম্য। একমাত্র জ্ঞান দিয়ে জানা যায়। জানতে গেলে একইভাবে 
জানা যায়। আগুনে হাত দিলে আগুনের তাপ সম্বদ্ধে সকলের একইভাবে 
জ্ঞানহবে। এতে কোন বুঝাবুঝি নাই। যার ভাষা নেই, মৃক, তারও 
আগুনের জ্ঞান একই হবে। কারণ যা সত্য তার অনুভূতি সকলের নিকটই 
এক | ব্রহ্ম জানাবার বিষয় নয়, জানবার বিষয় বলেই স্ত্রকার ত্রহ্ম জানার 
উপায় বিচারে ব্রতী হয়ে আত্মদর্শন বা সর্যমীমাংস প্রণয়নে রত হন । 

এক্ষণে ব্রদ্ম কেন কেবল জানবার মত তত্ব, জানাবার বিষয় নয় এর উত্তর 
প্রদান প্রসঙ্গে সুত্রক'র পরবর্তী সুত্র স্থাপন করেছেন 


'অঃ ১ সঃ ২১ ব1 সর্মীমাংস। ২৩ 


অব্যতত্বাৎ ॥ ২৬১ ॥ 
সূত্রার্থ :_ ত্রদ্ম অব্যক্ত বলে ব্যক্ত করা যায় ন।। 


7061151) 111910518110920: 1012 90001:612)2  901116 02115 
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লীনিকা £ ব্রহ্ষকে কিছুতেই ব্যক্ত করা যায় ন।। কেন না ইহা অব্যক্ত 
অবস্থ। ৷ এ অব্যক্ত অবস্থাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে ত বিভেদ আসবেই । 
বাস্তবিক পক্ষে কোন কিছুই ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করাযায় না। মধু মিষ্টি। এ 
মিষ্টত| কি ভাবের তা ভাষ! দিয়ে কিছুতেই অপরকেই বুঝানো যায় না। 
মধুপায়ী দুজন হলে, অর্থাৎ মধু পান করে মধুর স্বাদ সন্ধন্ধে জ্ঞান হয়েছে এমন 
দুজন হলে একজন আর একজনকে মধুর স্বাদ বলে বুঝাতে পারে কিন্তু তবু 
ভাষ। দিয়ে মিষ্টত্ব দান করতে পারেনা | যে কোন দিন মধু পান করে নি তাকে 
কোন অবস্থায়ই মধুর স্বাদ বুঝানো যাবে না। তা সম্ভব হলে মানুষ ভাষা 
দিয়েই সবন্বাদ মিটিয়ে নিতে পারত । বস্তব বা বিষয়ের আর কোন অভাব হত 
না। ভাষায় শুধু বিষয়ের এক স্ৃতি মনে জাগে । বিষয় প্রাঞ্চির এক কামনা 
মনে জাগে। এ কামনার মধ্যেও সুখ আছে_ঘদিও এ সখ দুঃখের 
রূপান্তর । এ জন্য বিষম ভোগের কথা বলায় মানুষ এত সখ পায়। কিন্তু 
তাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ভাষায় তৃপ্রি হচ্ছে না বলেই মানুষ বন্তই চায়। 
বস্তর জ্ঞান বস্ত দিয়েই হতে পারে ভাবা দিয়ে হয় না। ঠিক তেমনি ক্রহ্মজ্ঞানও 
ভাষ! দিয়ে হয় না। তা"হলে একবার ব্রক্মস্থত্র পড়ে নিলেইত ব্রহ্গজ্ঞান হয়ে 
যেতো । ব্রহ্মজ্ঞানী ছুজন হলে ব্রন্মের কথায় দুজনই বুঝতে পারে। কিন্তু 
যার ত্রহ্মজ্ঞান নাই তাকে ত্রন্ধ বুঝানে! কিছুতেই যাবে না_-কারণ ব্রঙ্গের স্বরূপ 
কি তাকে তা! বলাই যাবে নী, বলা যায় না । এরূপ অবস্থায় ব্রন্ম বুঝাতে গিয়ে 
্রহ্মজ্ঞরাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন । আর এজন্য দেখা দেয় প্রভেদ। কিন্তু এ 
প্রভেদ বিভেদ নয়। 

এতক্ষণ আব্তিক দর্শনে কেন বিভেদ দৃষ্ট হয়, মূলত কোন বিভেদ নেই, 
বিভেদ শুধু ভাষার, এরূপ সিদ্ধান্ত করে পুনরায় বস্তু বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদান করার জন্য স্যত্রকার পরবর্তী স্থত্র উপস্থিত করে 
বলেছেন 


২৪ আত্মদশন অঃ ১ সঃ ২২ 


বন্তবিজ্ঞানং জড় জগতি-_-নতু তত্ববিষয়ে ॥ ২২॥ 


জুত্রার্থ £-_আধুনিক বস্ত বিজ্ঞান জড়জগৎ নিয়ে আলোচনা! করছে, তত্ব 
জগতের কিছুই জানে না । 
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লীনিক1 £ এবার বস্তবিজ্ঞানঅবলম্ষিত প্রতিপক্ষের উত্তর প্রধান করা হচ্ছে । 
বস্তবিজ্ঞানই বর্তমানে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রতিছন্দ্ী বলে বলা হয়। 
মনোনিবেশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যেদু এর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। 
বস্তবিজ্ঞান জড়বস্তর উপর গবেষণা করছে । কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞ।ন তত 
বা সত্য নিয়ে মেতে আছে । ছুটার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন কাঁজেই ছুএর মধ্যে 
প্রতিদ্বন্দিতা হতেই পারে না । তবু এক শ্রেণীর লোক আছে, যার। বিজ্ঞান 
কি জানে না, কেবল বিজ্ঞানের কতকগুলি আশ্চয আশ্চষ আবিষ্কারের খবর 
কাঁগজে পড়ে বস্তবিজ্ঞানকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেছে। শুধু তাই 
নয়, আধ্যাত্মিকতা! নাই- ব্রহ্ম বলে কিছু নাই এবপ জাহিরও করেছে । যারা 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, উচ্চস্তরের বিজ্ঞান পড়েছেন, গবেষণ। করে বৈজ্ঞানিক সত্য 
আবিষ্কার করছেন তার! কিন্ত এসব বলেন না । জগদীশ বসুর মত বৈজ্ঞানিক 
শাস্ত্র থেকেই সন্ধান পেলেন উদ্ভিদ এমন কি জড় বলে আমরা যাকে জানতাম 
তারও চেতন আছে, স্থখ ছুখ আছে। অথচ খবর পড়া অবৈজ্ঞানিকেরা 
শান্রকে মানতে রাজী নয়। যেন জগদীশবন্থর চেয়ে ও তার বেশী বৈজ্ঞানিক 
_জ্ঞানী। তা তারা তাদের জ্ঞান নিম্নে থাক। তার! অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
সঙ্গে বিবাদ করুক। প্ররুত বিজ্ঞানীর কিন্তু আনাড়ীদের মত গোড়া নন। 
প্রকৃত বিজ্ঞানীর! কিন্তু এখনও জ্ঞান সম্বন্ধে তাদের সংশয় নিঃসংকোচে স্বীকার 
করেন। তারা বলেন, “বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমা 70745 181) 00 0010677, 
আধুনিক বিজ্ঞান এখনও জড়ত্বের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি; তাই 
চেতন সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করার অনধিকারী । 

কিন্ত জগতের নিয়ম তাই, যারা অনীধিকারী তারাই চর্চা করে অধিক । 
এক্সপ অনাধিকারীদের প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্টে ্থত্রকার বলছেন 


অঃ ১, স্থঃ ২৩১ ২৪ বা! সর্বমীমাহসা ২৫ 


স তু নিমিতৌ, ন তু স্থৃষ্টো ॥ ২৩। 


সূত্রার্থ £ বস্ত বিজ্ঞান নির্মাণের ব্যাপারে বিজ্ঞ বটে, কিন্ত ত্ষ্টি ব্যাপারে 
এখন ও অজ্ঞই | 
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লীনিকাঁঃ এ কথা ঠিক, বিজ্ঞান বনু নৃতন জিনিস নির্যাণ করেছে-__রেডিও 
টেলিভিশন, “এটমবম, রকেট, স্পুটনিক, লুনিক পর্যন্ত । নির্মাণই তার 
আবিষ্ষার। তাঁংপষের দিক থেকে দেখতে গেলে ধন্তকের আবিষ্ধার আর 
রকেটের আবিষ্কার একই কথ।। কিন্তু বিজ্ঞান আছ পধন্ত তৃণ হেন বস্ত্বও 
স্ষ্টিকরতে পারে নি। যা আছে তা দিয়ে এট] ভাঙিয়ে ওট] নির্মাণ করা 
চলে। কিন্তু যা নাই তা সুষ্টি কর! চলে না। কাজেই “নাই” বলে কোন 
[কিছুই হতে পাবে না। আছে । আআ! আছেই, ব্র্ধত আশে । 
বিজ্ঞানই বলে কোন বস্তু ধ্বংস হয় না, তবে আত্মার ধ্বংস কিভাবে হবে। 
কাজেই আত্মা থাকবে ন! একথ! বিজ্ঞান বলতেই পারে না। কাজেই বস্ত- 
বিজ্ঞান অধ্যাত্সবিজ্ঞানকে অন্বীকার করতেই পারে ন।। বস্তবিজ্ঞান তার 
নির্মীণের সীমায়ই কতৃত্ব করতে পারে, স্ুষ্টিব ব্যাপারে তার কোন ভাত নেই । 
স্ষ্টি সন্বদ্ধে কিছু জানে না। 

তবু জগংস্ষ্টির ব্যাপারে বঙমানে আধুনিক বিজ্ঞান মতই সবজন গ্রাহ্য । 
তাই এ মত সম্বন্ধে স্ত্রকার বলছেন 


অন্ুমানাদ্‌ ভ্রান্তি নির্ণয় £॥ ২৪ ॥ 
ূত্রার্থ ঃ হৃষ্টি ব্যাপারে বিজ্ঞানের অন্ুমাননিরণমভ্রাস্তিজনক | 
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লীনিকা £ বর্তমানে সর্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতই সর্বজন গ্রাহা। জগৎ ও 


২৬ আত্মদশন অঃ ১ সঃ ২৫ 


জীব কিভাবে স্থ্টি হয়েছে এ বিষয়েও বৈজ্ঞানিক মতই সকলে মানে। 
বিজ্ঞানও যথাসাধ্য সব জিনিষের কার্কারণ বিশ্লেষণ কবে মানুষের জানার 
তৃষ্ণা! মিটাবার চেষ্টা করছে। বনু ব্যাপারে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে 
পারে বলেই তার এরূপ সর্বজনগ্রাহাত1। বস্তত বস্ত্ববিষয়ে বিজ্ঞানের মতকে 
অন্বীকার করার উপায়ও নেই | 

কিন্ত এর মধ্যে একটা বিশেষ কথা লক্ষ্য করবার আছে । জগতের 
প্রত্যেক বস্ত স্থান (528০6 ) এবং কালে (01005 ) ব্যাড । বিজ্ঞান স্থানের 
উপর কিছু অধিপত্য বিস্তার করেছে বটে, করতে পেরেছে কারণ স্থানট! 
ভূত-পধায়তুক্ত । কিন্ত কালের উপর বিজ্ঞানের কোন দখল নেই, অন্তত এ পযস্ত 
নেই। বস্তবিজ্ঞান বর্তমানকে অতিক্রম কিছুতেই করতে পারে না__অন্তত 
আন পর্যন্ত পারে নি। কাজেই অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে 
বিজ্ঞানকে বর্তমান তথ্যের (70805 ) উপর নির্ভর করে অনুমান করে বলতে 
হয়। অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাতে ভ্রান্তি 
থাকা সম্ভব । স্থ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের যে অন্ুমাননির্ণয় ত1 ভ্রাস্তিজনক | 

দৃষ্টান্ত বাতিরেকে সহজে কেউ কোন কথা মানতে চায় না বলে এ প্রসঙ্গে 
স্থত্রকার নিজেই একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন 


দৃষ্টান্ত £ পৃথিব্যাকার £ ॥ ২৫ ॥ 
জুত্রা্থ : পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতই তাঁর দৃষ্টান্ত । 


চ551151)11210515 0100 20010101092 90167756525 16£21105 
0106 51082 01 0106 28106101708,5 170০ 01680. [01 10750281006, 


লীনিকাঃ বিজ্ঞানের স্থানের উপর যে অধিকার তাও সন্দেহপূর্ণ ৷ দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ পৃথিবীর আকারের কথাই ধরা যাক । পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে নানারূপ 
প্রমাণাদির সাহায্যে বিজ্ঞান এতদিন বলে আসছিল পৃথিবী কমলা লেবুর মত 
গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিত চাপা। এ বৈজ্ঞানিক সত্যটি শিখবার জন্য 
স্কুলের ছেলে মেয়েরা কত যে নাজেহাল হয়েছে, অনেকে হম়ত পরীক্ষায় ফেলও 
করেছে। আজ আবার বিজ্ঞানই বলছে পৃথিবীর আকার একদিক উচুবিশিষ্ট 
(68105 15 ০0120 5118764 ), ইহার উত্তর দিক উচু । এতদিন পর বিজ্ঞানের 
এক ভ্রান্তি তবু ঘুচল। কারণ প্রাচীন শাস্ত্রে পৃথিবীর আকার “কর'তলকলি- 


অঃ ১ সঃ ২৬১ ২৭ বা! সর্বমীমাংসা ২৭ 


তামলকীবদমলং বিদন্তী যে গোলং” যেরূপ বলা আছে এতদিন পর বস্তববিজ্ঞান 
তা মেনে নিল। করতলে অবস্থিত আমলকির আকারই যথার্থ ০020 
9080৪ এর | যাই হোক, বৈজ্ঞানিক মতও যে ভ্রান্ত হতে পারে একথা 
আর অস্বীকার করার উপায় নাই। এ প্রসঙ্গেই সুরকার দষ্টান্তাস্তর প্রদান 
করছেন 


অযনঞ্চ ॥ ২৬ ॥ 


সৃত্রার্থ : এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর অয়ন অর্থাৎ গতিকেও দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । 


[776115177718170510201017 :7-710176 10650101101) 01: 006 870001 
[110০1701601 01০ ০9111100% 5150 1709 05102171001 ০%78121016. 


লীনিক1ঃ পথিবীর দ্টি গতি আছে _'আহ্িক এবং হ।ষিক | নিউটনের মতে 
পৃথিবী বছরে স্ুর্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসে । কারণ স্থ্ধীত্মজা পৃথিনী 
স্বণতিবশে সথযের আওতার বাইরে চলে যাবার জন্য ব্যস্ম, অথচ সূর্য তাকে 
ছেড়ে দিতে রাজি নয়, নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখছে । এই ছুই 
বিপরীতমুখী গতির ফলে পৃথিবীকে স্্যের চারদিকে ঘুরে ফিরতে হচ্ছে। 
আইনষ্টাইন কিন্ত এমত ভূল বলেছেন । তিনি বলেন প্রকাণ্ড স্থুলকায় বস্থর 
(118551৬০ ০9) সান্সিধ্যে আকাশ বক্র হয়ে ঘায়। নুর্য-সান্নভিত আকাশ 
বন্ত। কাজেই আকাশে পৃথিবীর যে পথ তাও বক্র । বক্র পথে চলে বলে 
পৃথিবী বৃত্তাকার পথে ঘুরে । বৈজ্ঞানিক মত হলেই তা নিল শলে বিজ্ঞানই 
বিজ্ঞানকে তুল বলে কেন? কেন না বিজ্ঞানের ভুল হয়! সষ্টি সম্বন্ধে 
বিজ্ঞানের যে মত তা ভ্রান্তিজনক । 

এবপে প্রতিপক্ষের ভ্রাস্তি প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপক্ষের প্রবোধনার্থ স্থত্রকার 
বলছেন 


জগৎ স্থষ্টিরনির্ণীত] ॥ ২৭ ॥ 
সুত্রার্থ : বন্তরধিজ্ঞান এখন ও জগথ টির রহস্য সম্পূর্ণ নির্ণয় করতে 
পারেনি রি 


7051151)101521751801010 0006 20555 01 021620100 01 006 
২0212561300 72616৮28169. £0 610৩ 10406510181 9০161)06, 


২৮ ৃ আত্মদর্শন অঃ ১ সুঃ ২৮ 


লীনিকা : একথা সত্য, বস্তবিজ্ঞান স্্টিতত্বের রহস্ত ভেদ করবার চেষ্টা 
করছে এবং বন্ধ অন্বেষণের ফলে বহু তথ্য আবিষ্কার ও করেছে । বস্তজগতের 
বন্তকারণ ও তৎ্কাধ সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনেক সত্যের আলোকপাত করেছে । 
কিন্তু স্থির ব্যাপারে বস্তই সব নয়। বস্তর যা কারণ তাই কুটির মূল। 
বস্তবিজ্ঞান সে কারণে আজও পৌছতে পারে নি। এ জন্য সষ্টির রহস্য ও 
জ্ঞাত হতে পারে নি। তাই বলা হয়েছে বস্তবিজ্ঞানের নিকট ত্যগ্টিতত্ব 
এখনও অজ্ঞাত বল যায়। 

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে বাইবেল আদি ধর্মগ্রন্থে বিশ্বস্থটি 
যেভাবে বর্ণনা করা আছে, ঈশ্বরের স্থষ্টি বলে, সে সব মত ত অচল। বিজ্ঞান 
সব নাকচ করে দিয়েছে । এবং স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেছে । কাঁজেই বিজ্ঞান- 
মতহ একমাত্র গ্রাহ্থ । তছ্ত্তরে বলব যে বাইবেলের মত নাকচ করেছে বলেই 
বিজ্ঞানের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এরূপ কোন কথা যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
এখানে ত বলা হচ্ছে বিজ্ঞানের মতই অসম্পূর্ণ । বিজ্ঞান হুষ্টির ব্যাপারে সব 
কিছু এখনও অবগত ভতে পারে নি। কেন অবগত হতে পারে নি তার 
তেতু প্রদর্ণন।র্থ ৮ সঙগঞ্ধে বৈজ্ঞানিক তের উল্লেখ করেহ সুত্র 
পরবতী সুত্র উপস্থিত করছেন 


নেবুলারম্‌ প্রযানেটেসিমালঞ্চ অন্থুমানং হি ॥ ২৮। 


সুবরার্থ £ নেবুলার ও প্যানেটেখিমাল ত্র ছুটি অনুমান মাত্র। 


[7)61191)01910919,01010 :-1300 00০ র6৮এ]৪] ৪150. 006 718100- 


085110981] 01)601165 26 01019 195] 0101)9555. 


পিনীকা £ জগংস্থষ্টি সম্বন্ধে ছুটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রসিদ্ব_একটিকে বলে 
নেবুলার, অপরটিকে পে প্র্যানেটেসিমাল। নেবুলীর সুত্র অন্গনারে বল। হয় 
নীভারিক] থেকেই স্ষ্টি হয়েছে গ্রহউপগ্রহ সমন্িত মৌরজগৎ। তাহলে 
আবার প্রশ্ন অ!সে,নীহারিকা কি আদি কারণ ? যদি না হয় তা"হলে শীহারিক। 
সষ্টি হল কোথা থেকে ? নেবুলার সত্রে এব উত্তর নেই । আবার প্ল্যানেটেসিমাল 
স্তর অন্নুসারে বলা হয় যে পুবে গ্রহ-উপগ্রহগুলি স্ষের দ্েহেই ছিল। 
পরিক্রমারত তূর্য আর একটি বিরাট নক্ষত্রের পাশে উপস্থিত হলে সে নক্ষত্রের 
আকর্ষণে সুধের দেহ থেকে কয়েকটি টুকর। নিটকে পড়ল। সেগুলিই গ্রহ! 


অঃ ১স্ুঃ ২৯ বা সবমীমাংসা ২৯ 


আবার গ্রহ থেকে এরূপেই হ্্টি হল উপগ্রহ । তাহলে প্রশ্ন: সুর্য এবং বৃহৎ 
নক্ষত্রটিই কি হৃষ্টির আদি? যদিনা হয় তাহলে এগুলির হৃষ্টিই বা হল কি 
করে? কেনই বা সূর্য ঘুরতে আরম্ভ করল? কেন বৃহৎ নক্ষপ্রটি তাকে 
আকর্ষণ করে ভেঙ্গে দিল-_-এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রানেটেসিমাল সুত্রে 
নাই। এ ছুটি স্ত্রই অন্মানের উপব প্রতিষ্ঠিত। অন্রমানের উপর বল! 
বিপাতীর হষ্টি মতবাদ য|, নেবুলার প্লানেটে সিমাল স্ত্রও তাই । কেউ একট। 
মাঁনে কেউ অপরট1 মানে এই মাত্র তফাৎ । কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বিজ্ঞানের 
এ আনুমানিক ব্যাখাকে সম্পূর্ণ বলে গ্রহণ করতে পারে না। কষ্টি বিষয়ে 
শৈশবে ঠাকুমার নিকট গল্প শুনে যা জ্ঞান হয় এ ত্র দুটি তার চেয়ে বেশী 
জ্ঞান দান করে না। 

হি বিষয়ে আরও বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে। সে মতের খগুনার্থ 
স্থত্রকার পববর্তী স্থত্র উপস্থিত করছেন 


আইনষ্টাইনস্ত অসম্পূর্ণ ॥ ২৯॥ 


সংভ্রার্থ : আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক স্থত্র অসম্পূর্ণ। 


[701197)118051201010, 27006 2২6156515 006015 ০৫ 12117566117 


15 2150 1100201016105. 


লীনিক1 $ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক স্থত্র বিজ্ঞান জগতে এক নূতন 
আলোড়ন স্থট্টি করেছে । এস্থত্রখুবই ব্যাপক। এ বিষয়ে সব আলোচন। 
এখানে সম্ভব নয়, গ্রয়োজনও নেই । বর্তমান আলোচন। প্রসঙ্গে যতটুকু 
প্রয়োজন ঠিক ততটুকুর উল্লেখ এখানে করা গেল । আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক 
স্তর মতে স্থষ্টির সব কিছু আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই । £501065 
502,065 ব1 82155011162 10080021 বলে কিছু নেই । যদি 70906 না থাকত 
তাহলে 529০৪ বলে কিছু অনুভবে আনত না। আবার 529০6 না থাকলে 
078066 এর পরিধিও পাওয়া যেত নাঁ। মোট কথা, জগতের সব কিছু 
ঢ২০190% 7 ৪8509]1005 বলে কোন কিছু নেই। আইনষ্টাইনের একথা ভ্রান্ত । 
জাগতিক পরিবেশে সব কিছু আপেক্ষিক বটে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
কিন্ত জগতের উধ্র জগদাতিরিক্ত আরও কিছু আছে। আইনষ্টাইন তার 
সন্ধান পান নি। কাজেই তাগ আপেক্ষিক ত্র অসম্পূর্ণ” 

কেন অসম্পূর্ণ তার কারণ নির্ণয়ার্থ স্ত্রকার পরবর্তী সুত্্ স্থাপনা করছেন 


৩০ আত্মদর্শন অঃ ১ স্থুঃ ৩০১ ৩১১ ৩২ 
পঞ্চমম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
জূত্রার্থ ঃ পদার্থেব পঞ্চম পবিমিতি (10217695107 ) আছে। 
ঢ051151) 70017512010 -70000616 1১ 00০ 900 01006175101 00০0 


লীনিক। £ আইনষ্টাইনেব মতে জডেব পরিমিতি চাবটি-_ধৈর্ধ্য প্রস্ত বেধ, তার 
সঙ্গে কাল ( (106 ) বা স্থান (92৪০০) কিন্তু যা নাই তাব এ চাঁব পরিমিতি 
খাকাব প্রশ্নও আসে লা। কাজেই অস্তিত্ব বা অন্তিতাপদার্থের পঞ্চম পরিমিতি। 
আইনষ্টাইনেব আপেক্ষিক সুত্রে অস্ভিতাব ব্যাখ্যা নাই বলেই তা অসম্পূর্ণ । 

কেবল জড নিষে* ত জগৎ নয । জগতে জীবও আছে। জীব বলতে 
কি বুঝায়_-এব উত্তব প্রসঙ্গে গুত্রকীব বলছেন 


চেতন। জীবলক্ষণম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
সূতরার্থ 2 চেতনা জীবে লক্ষণ 


[7:0511১1)1191751801020 0017501017510255 15 0116 51]. 06176, 


পীনিক|£ আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞশীবা কেবল জডকে নিরেই কাল 
কাটিয়েছেন । জিতে জীব ণেআছে এ বিষয়ে তাব। ষেন মোটেই সচেতন 
নন। থাকলে তাব। দেখতে "পতেন যে জীবেবও একটি বিশেষ গণ আছে, 
সেশুণ হল চেতন1। চেঙনাব বিষধ পবে আলোচন]। কবা হবে । আইনষ্টাইন 
থে বলেছেন ৪501969 বলে কিছু শাই, সব কিছুই £6190%০ এ সদ্ধান্তেব 
খগুন কবাব জন্ হ্ত্রবাব পণবর্তী সুত্র প্রতিষ্ঠা কবছেন 


নিব্যাপকত্বাৎ ব্রন্মনিবপেক্ষম্‌ ॥ ৩২ : 


ত্রার্থ ব্রহ্ম নির্বযাপক অখাৎ শিগুণ বলে নিবপেক্ষ | 


50611507187551901010 27102 ৯00161005 21001076 3151008, 1ও 


90০৮6 21] 01006175101)5 2170 25 9001) £১10501066. 


টিক13 এখানে একটি বিষয় লক্ষা করা উাচিত। পদাখ সম্বন্ধে বলা হগজোছ যে পদার্থের পঞ্চম 
পরিমিতি আছে তা হল অস্তিষ্ঠা। জীবের তদতিরিক্ত আরেকটি লক্মণ হল চেতনা। কিন্তু তারা 
ব্যাপক বলে আপেক্ষিক | জ্ঞানম্বরপ ত্রন্মই একমাঞজ নিরপেক্ষ । 


অঃ ১ স্থঃ ৩২ বা সর্বমীমাংসা ৩১ 


লীনিকাঃ বিজ্ঞানজগতে আইনষ্টাইনের অবদান অতুলনীয় । জগতের 
নিয়ম সম্বন্ধে মহাবিজ্ঞানী যা বলে গেছেন ততটুকৃতে কারে কিছু বলার নেই। 
কিন্তু বস্তবিজ্ঞান, আগেই বলা হয়েছে, কাল (0106) ও স্থান (57৪০০ ) এর 
সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কাল ও স্থানের 
পরপারে, বস্তবিজ্ঞান সেখানে পৌছতে পারে না, তাই নিরপেক্ষ কোন সত্য 
আছে তা ধারণা করতে পারে না। কিন্তু আছে নিরপেক্ষ এক সত্য আছে। 
যে সত্যে উপনীত হলে কাল ও স্থান ভেদ থাকে না! সে সত্যই ব্রহ্ম । 
ব্রন্ষের কোন গুণ নাই। তাই নিরপেক্ষ । সময় কি? পৃথিবী একবার 
আবর্তন করছে এটুকুকে আমরা বলি এক দিন সময়। পৃথিবী হুর্ধের 
চারদিকে ঘুরে আসছে এটুকুকে আমর] বলি এক বৎসর সময়। এর ভিত্তিতে 
আমর] গণন! করছি একশ, হাজার, লক্ষ, কোটি, কোটি কোটি বৎসর । 
আচ্ছ! মনে করি, পৃথিবী যদি না ঘূরত তাহলে এ সময়ের হিসাব কোথায় 
পেতাম? আবার দেখা যায়, পৃথিবীর সময় ও মহাকাশের সময় এক নয়। 
আইনষ্ঠাইনই দেখিয়ে গিয়েছেন যে কেউ যদ্রি কুড়ি বছর মহাকাশ ভ্রমণ করে 
পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে সে দেখবে লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছে। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের একটা কথা ম্মরণ করিয়ে দিই। বনু প্রাচীন 
কালে এ ভারতের ধধিরাই ধলে গিয়েছিলেন যে নরের ষাট হাঁজার বছরে 
্রঙ্মার এক মুহূর্ত । পাশ্চাত্যের অন্ুকরণকারীরা ( হায়, যদি এর। পাশ্চাত্যের 
অনুসরণ করতে পারত, তবু ভাল হত । কেবল অন্নকরণ করতে গিয়ে নিজ 
সত্তাকে বিসর্জন দিচ্ছে), এসব কথা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল । 
আইনষ্টাইনের কথা কতটুকু তার] বুঝতে পারে আমি জানি না। না বুঝলেও 
উড়িয়ে দ্রিবে না আশা করা যায়। যাকগে। এখন কথা হল পুথিবীর সময়ই 
মহাকাশে যদ্দি লক্ষ লক্ষ গুণ কমে যায় তা'হলে এমন কোথাও যে সময় একেবারে 
লোপ পেয়ে যেতে পারে তাতে আশ্চযের ব1 অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে । 
'আছে। সে অবস্থাও আছে। তার নামই ব্রন্ধ বা জ্ঞান। জ্ঞান স্থান 
ও কালের দ্বার! সীমাবদ্ধ নহে । জ্ঞংন নিগুণ তাই নিরপেক্ষ । 

ষ্টিপ্রসঙ্গ চলছে। এতক্ষণ জগৎস্থা্ট বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধে আলোচনা হচ্ছিল। জগতসট্টি বিষয়ে আধুনিক মতের সম্যক 
খণ্ডন কর! হয়েছে । এবার জীবহ্ষ্টি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন মনে 
করে স্ত্রকার পরবর্তী সুত্র উপস্থিত করছেন 


৩২ আতত্মদর্শন অঃ ১ স্ুঃ ৩৩১ ৩৪ 


জীবন্ষ্টি বিষয়ে জড়বিজ্ঞানমতম্‌ অন্ুমানং হি ॥ ৩৩। 
সূত্রার্থ : জীবসৃষ্টি বিষয়ে ও জড়বিজ্ঞানের মত অন্মানই। 
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লীনিকাঁঃ জগংস্থটি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত যেমন অন্তমান বলে অসম্পূর্ণ, 
তেমনি জীবস্থপ্তি সম্বন্ধে যে আধুনিক মত আছে ত| ও অনুমানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং অসম্পূর্ণ! বিজ্ঞান এখনও নিশ্চয় করে বলতে পারে না কিভাবে 
এবং কেন জীব স্থষ্টি হয়েছে । বর্তমান তথ্যের (৫8৪ ) উপর নির্ভর করে 
প্রতিষ্ঠিত অনুমানসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

কেন পারে না তার হেতু প্রদর্শন করে স্ুত্রকার পরবর্তী সুত্র স্থাপনা 
করছেন 


ডারউইনস্ত বিবর্তনবাদে! ভাস্তঃ ॥ ৩3 | 
সূত্রার্থঃ ডারউন-এর বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ তুল। 


ঢ01£1151)7101051901010 27002 700501% 01 12501061017) 95 


07৮15859005 10101102110 15 9150 109.00019 06. 


লীনিকা : যে যে প্রতিভাবান ব্যক্তি মানুষের চিস্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছেন প্তার মধ্যে শপ্যাপক ডারউইন একজন । তিনি জীবজগতের 
বিবর্তনবাদ গ্রচার করে যশম্বী হয়েছেন। ডারউইন মতের খণ্ডণমণ্ণ 
ইতঃপুর্বে নানা ভাবে হয়েছে । কিন্তু তথাপি ডারউইনের বিবর্তন বাদ 
মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে । বিবর্তনবাদ দীর্ঘ আলোচনা । এর মূলকথ। 
হল ঃ প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে নেহাৎ কোন আকশ্মিক কারণে কতকগুলি 
সজীব মৌলিক পদার্থের সহযোগে সমুদ্রে সর্বপ্রথম জীবনের বুদবুদ ভেসে 
উঠেছিল। এ প্রীণপদার্কে বলে প্রোটোপ্লাজম। এককোষি প্রাণ 
পদ্দার্থকেই বলে এামিবা। সৃষ্টির প্রায় ২৫ কোটি বছর পর এযামিব! নিজেকে 
দুটোতে ভাঙতে আর্ত করল। এর থেকে বিবর্তন মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী 
এ ছুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। উত্তিদ দেহের কোঁধ সেলুল! গঠিত, কিন্তু 


অঃ ১ স্ুঃ ৩৫ বা সর্মীমাংসা ৩৩ 


প্রাণীদেহের কোষ সেলুলা গঠিত নহে । প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার! 
খাগ্য সংগ্রহ করে উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীর দেহ থেকে । প্রথম প্রাণীর নাম 
প্রোটোঞোয়া। প্রথমে জীববৃদ্ধি অমৈথুনিক ছিল। পরে জীবদেহে 
একাধিক কোষ স্ষ্টি হল। স্থষ্টি হলভিম্ব কোষ ও শুক্র কোষ। পরে আরও 
বিবর্তনের ফলে ভিম্বকোষ ও শুক্রকোষ পৃথক পৃথক দেহে স্থানাস্তরিত 'হয়ে 


গিয়ে যৌন স্থষ্টির সুত্রপাত হল। প্রথম মতস্তজাতীয় প্রাণী জলে থাকত । 
অষ্টি. ও লেপিস জাতীয় মংস্য প্রথম ডাঙ্গায় উঠে, প্রায় ২৭ কোটি বছর আগে। 


তার থেকে স্ষ্টি হল সরীস্থপ। তার থেকে জন্মালো স্তন্তপায়ী প্রাণী । তার! 
ডিম না গেড়ে সন্তান প্রসব করে ও পালন করে । তার থেকে ধীরে ধীরে 
জন্মালে মান্ষাকৃতি বানর । এদের ক্রমিক বিবর্তনের পরিণতিই হল 
মান্ষ। 

এ থেকে কি প্রাণীস্যষ্টর কোন কথা জানা যায়? যায় না। কেবল 
প্রাণীদেহের ক্রমবিকাশটাই জান] যায়। বস্তত হৃষ্ির রহন্ত ভেদ এত সহজ 
নহে। ডারউইন নিজেই বলেছেন “700০ 10055655 0£ 1106 1600217)5 95 
10)61)60:91)16 ৪৪ ৪৬৮ অথচ ভারউইনভক্তরা ডারউইন পড়ে মনে করে 
স্ষ্টির কথা তার! জেনে ফেলেছে । এর চেয়ে বড ভ্রান্তি কি আর হতে পারে। 
অবশ্থা ডারউইনের বিবনবাদে প্রাণীদেহের বিবর্তনের কিছু কিছু সত্য 
আভাস আছে বটে। কিন্ত প্রাণী কি করে এল, সজীব পদার্থ কোথ! থেকে 
এল, কেন বা এ্যামিবা জন্মালো জীবন নিয়ে এর কোন উল্লেধ নেই । কাজেই 
ডারউইনের মত ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্য । 

ডারউইনের মতবাদ ভ্রান্ত কেন, তার উত্তরদান প্রসঙ্গে সুত্রকার পরবর্তী 
সুক্স যোজন! করছেন 


ব্যতিক্রাস্তত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্রার্থ :_-ডাবউইনের প্রমাণগুলি নিয়মের উপর নয়, ব্যতিক্রমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলে ভ্রান্ত । 
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৩৪ আ্মদর্শন অঃ ১ স্যঃ ৩৬ 


লীনিক। £--ডাবঙহইন তার মতবাদের সপক্ষে যে প্রমাণগুলি উদ্ধত করেছেন তা 
ব্যতিক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত । নিয়মকে খাট করে ব্যতিক্রঘকে গ্রহণ কর! 
অবিধেয়। ইঠ। গ্রাহ হতে পারে না। কখন কখন তিন পা-যুক্ত গরু 
জন্মায়, পাচ-প।-যুক্ত ও জন্মায়, উনিশ, একুশ, ব| চব্বিশ আঙগুল-যুক্ত মানুষ 
চোখে পড়ে, দুই হৃৎপিগ যুক্ত মানুষেয় খবর ও কাগজাদিতে পড়া যায়। 
এ সবই ব্যতিক্রম-নিষম নয়। যা নিয়ম নয় তাকে অবলঙ্গণ করে কেউ যদি 
(সদ্ধাস্ত করে বসেন গব" তিন না পাঁচ পাযুক্ত প্রাণী, মানত চবিবশ আল্গুলযুন্ত' বা 
ঘুই হৎপিগু |বাশষ্ট তভলে ভুলই হবে_এব ঠেঁে বেশী ভুল হতে পাবে 
ন।। বানরেব সঙ্গে মাষের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বৈসাপূশ্টাত বেশী । অগ্ল 
সাদ্রশ্তকে অবলম্বন কবে বেশী বৈসারৃশ্তকে উপেক্ষা কৰ। যুক্তসঙ্জত নহে । 
ডাবউইন যে কতকগ্তলি সংযোগ (171) উল্লেখ ধবেছেন তা সমস্ত 
ব্যতিক্রম । 

আল্লাসৌবাস ডাইনোসৌবানস লোপ পেয়ে গেল আর আযামিব। তার পুবরূপে 
আজও টিকে আছে কি করে। ভারউইন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও কত 
প্রশ্নই না জাগে । কিন্তু ডারউইনে তার কেনি উত্তব খোজে পাওয়া যায় না। 
বযতিক্রমের উপব প্রতিষ্ঠিত গিদ্ধাস্থ বলেই এপ হয়। এ প্রসৎ্গ চষ্টাস্ত 
দেওয়া যেতে পারে এবং উচিত খিবেচনা সত্রকার একটি দৃষ্টাস্ক প্রদান কবে 
পরবতী সুত্র উপস্থিত করেছেন 


চলচ্চিত্রবদিতি দৃষ্টাস্তু; ॥ ৩৬ ॥ 


সূতরার্থ : দুষ্টান্ত স্বক্ূপ চলচ্চিত্রে উল্লেখ কর। যায়। 


51061159101 18105180101) 70185 120500810505 06 1041125 
01)2015 01 চ:৮010010] [এ 02 ০020090৩010 010169110০0: এ 


€1106109 913১, 


লশানঞ1£--এ দৃষ্টাস্তটি কেবলঘাজ্র “ব্যতিক্রান্তহাৎ” স্বত্রের স্বপক্ষে দেওয়া 
হয়নি। সমগ্র ডারউইনের মতেব ভ্রান্তি নির্ণযঘ়াথ এ দষ্টান্তের উল্লেখ কর! 
হয়েছে । চলচ্চিত্র ছায়ার অভনগ ব্যতীত৬ কিছুই নহে! তাতে বাস্তবিক 
কোন সতা নেই। অথচ আলো-আ্বাধাবের ভ্রান্তিযুক্ত সিনেমা জগৎ সমগ্র 


অঃ ১ ২£ ৩৭ ব। সবমীমাহস। ৩৫ 


ব্যখহারিক জগৎকে খাট করে প্রধান হয়ে উঠেছে । সিনেমার নায়ক 
নায়িকাকে নিয়ে মানুষ যত মাতামাতি করে সত্য মানুষকে নিয়ে মানুষ তত 
মাথা ঘামায় না। আজবান্তব জগৎ মিথ্যা হয়ে উঠেছে । “জগৎ মিথ্যা” 
একথা প্রমাণ করার জন্য আর শঙ্করাচাষের আপার প্রয়োজন নেই। সকলের 
কাছেই জগৎ মিথা। ব্রহ্গ সত্য না সিনেমা সত্য এখন এই বিচাষ। 
অজ্ঞদের নিকট ভ্রান্ত মিনেমাই সত্য | সিনেষার মানুষের স্থখছুঃখে সে স্থখছুঃখ 
অনুভব করে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীর স্ুখছুঃখ তার হৃদয়ঙ্গম হয় নাঁ। থে 
নিনেমা মান্ধষের নিকট সত্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে তা যেমন ত্রাস্ত তেমনি 
ডারউইনের যে মত সত্য বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাও ভ্রান্ত | 

কেন ভ্রান্ত ; তার উত্তর প্রর্দান করার অভিগ্রায়ে সথত্রকার পরবতী স্থৃত্র 
স্থাপন। করছেন 


দেহোনত্যাইইত্বোন্নতির্ণ ॥ ৩৭ ॥ 
সূত্রার্থ £__দেহের উন্নতি হলেই আত্মার উন্নতি হয় ন।। 


70£1151) 11210519801018 :774800010018 00 10815)7) 076 509] 
(54, 0৫ 10000091 7061186) 1095 11770010520 ৬101) 0106 11019061061) 0 


9৫ 0০99৮. 9৪06 009 5952 15 2) ১০, 


লীনিকা £ ডারউইন এক প্রকারের দেহাত্মবাদ! ছাড়া আর কিছুই নন। 
ডারউইনের মতে এ্যামিবার ক্রমোন্নতির ফলেই মানুষ। এ্যামিবা থেকে 
মানব অবধে বিবঙনের মধ্যে দেহের যত উন্নতি হয়েছে আত্মারও তত উহ্নতি 
হয়েছে । এামিবার দেহ নিকুষ্ট তাই তার আত্মাও নিকৃষ্ট । পশুদেহ তার চেয়ে 
উন্নত, তাই পশু-জীবনে আত্মার আরও বিকাঁশ হয়েছে । মানবদেহ সবোত্কষট 
তাই মানবদেহে আত্মার সম্যক বিকাঁশ হয়েছে । অন্ত ভাষায় দেহের বিকাশেই 
আত্মার বিকাশ ঘটে । উন্নত দ্রেহ উন্নত আত্মার কারণ হলে দেহ যেরূপ আত্মা 
সেরূপ তা! মানতে হয় । তাহলে এক প্রকার দেহীর একই প্রকার প্রকৃতি হওয়া 
উচিত। কিন্তু তাঁ হয় না। সব কুকুর এক প্রকৃতির নয়--কোনটা কামড়ায়, 
কোনটা নিরীহ । সব মানুষও এক প্ররুতির হয় না। এমন কি মানব 
দেহযুক্ত কোন কোন প্রাণীর স্বভাব পঞঙ্খজর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়। কাজেই 


৩৬ আত্মনর্শন অঃ ১ সঃ ৩৮ 


দেহের বিকাশে আত্মার বিকাশ হয়-- দেহবাদীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল । 
বিবর্তনবাদের আরও ভ্রান্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্তে স্থত্রকার পরবর্তী স্থৃত্র 
উপস্থিত করেছেন 


ভ্রমোননতি-পরাহতত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ 


জূত্রার্থ : ক্রমোন্নতি এক সময় পরাহত হয় এজন্য (ক্রমোন্নতি নিয়ম 
এরূপ মানা যায় না)। 


ঢ061151)]70917515101010 510102 006০015০৫ ঢ৬০101010 110191129 
00900061615 2 £190091 09৮19158606 0 5৮€]:5 00105, 30 
(7০ 50০81120 05%০109010610 19 06561006015 50076 0710- 
0561760. 10970625). 
লীনিক]। £ বিকাশবাদ মতে প্রাণী ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
এরূপ নিয়ম হলে প্রাণীতে কেবল উন্নতিই পরিলক্ষিত হত । কিন্তু ক্রমিক উন্নতি 
পরাহত হতে দেখা যায়। ডাইনোসৌরাস প্রভৃতি বিরাটকায় প্রাণীর] উন্নতি 
নাকরে একেবারে লোপই পেয়ে গেল। মান্তষের কথায়ই আসা যাক। 
গ্রীক রোমকেরা উন্নতি করেছিল। তার্দের নিকট উত্তরমানবের! 
(0:00070)80) ও পুর্বমানবেরা বর্বর ছিল। উত্তর ও পুর্বমানবের। ক্রমোন্নতি 
যথেষ্ট করেছে বটে, কিন্তু সে গ্রীক-রোমকের! আর নেই। তারা আরও 
উন্নতি ন করে তলিয়ে গেল কেন? যদি বলাযাম্ম যে দেহের উন্নতির সঙ্গে 
সামাজিক উন্নতির কথা টেনে আন! ঠিক নয়। তাহলে আমর সমাজ প্রসঙ্গ 
ছেড়েই দিতে পারি। মানুষের দেহিক উন্নতির প্রসঙ্গে বল! যায় যে মন্ডিক্ষের 
উন্নতির জন্ঠ মানুষ এত উন্নতি করেছে সে মন্তিষ্ষের আরুতিগত কোন উন্নতি 
হয় নি। মানব মান্ষের প্রাচীনতার যে পযন্ত সন্ধান পেয়েছে সে সময়ের মান্থষের 
মস্তিষ্কের সঙ্গে বঙমান মাছুষের মন্তিফের আকৃতিগত কোন ভেদ নেই। এত 
কেন, মানুষের একট] কড়া আহ্কুলের ও উন্নতি হয়নি। এ জন্য নৃতত্ববিদরা 
(8000107091981505) ডারউইন মত আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন । ক্রমোন্নতি 
নিয়ম হলে ক্রমোন্পতিই হত। কিন্তু তা হয় না। কাজেই বিকাশবাদ 
অগ্রাহথ। 

এ বিষয়ে আরও নিদর্শন প্রদর্শন করার উদ্দেশ্ঠে স্ুত্রকার পরবর্তী সুত্র 
স্থাপনা! করে বলেছেন 


অঃ ১ স্থুঃ ৩৯, ৪০ বা সবমীমাংসা ৩৭ 
স্থষ্টি পর্যায়-অযৌক্তিকত্বাৎ ॥৩৯। 


জৃত্রাথ : আধুনিক দেভবাদীদের স্থষ্টির ক্রমপায়-মত যুক্তিহীন বলিয়' 
পরিত্যজা । 


70811510151)51201010 27101006515. 25 8100%1) 0৮" 006 
000061]) [078 6211911565 12028101175 006 680019] 0100659 ০0£ ০1:6৪. 
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লীনিক1: আধুনিক দেহাত্মবাদীদের মতে কৃষ্টির ক্রমপধায় হল এই যে প্রথম 
জলচর প্রাণীর স্থষ্টি হয়। তারপর উভচর; উভচর থেকে স্থলচর । তারপর স্থষ্ট 
হয় খেচর | অর্থাৎ খেচর হল দেহের সর্বশেষ বিকাশ । যদ্দি দেহের বিকাশে 
আত্মার বিকাশ নিয়ম হয় তা'হলে খেচর প্রাণীদের মধ্যে আত্মার বিকাশ 
সবাপেক্ষ। অধিক পরিলন্ষিত হওয়! উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নাঁ। স্পষ্টই 
দেখা যায় ভূচরে এবং ভূচরদের মধ্যে মান্ুষেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সরাধিক। 
কাজেই দেহের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে এবং দেহের উন্নতিতে আত্মার বিকাশ 
হচ্ছে এরূপ বলা যুক্তি হীন; অতএব অগ্রাহ্য । 

আরও বিশদ ভাবে বিষয়টিকে গোচরীভূত করাবার উদ্দেশ্টে স্ত্রকার 
পরবতী সুত্রে বলছেন 


ইতর প্রাণী ॥৪০।॥ 


জুক্রার্থ ঃ ক্রমোন্নতি নিয়ম হলে মন্ুষ্যেতর অন্তত আরও কোন প্রাণীকে 
পশ্ুত্তের উধের্ব দেখা যেতো । 


চ061151) 71805180010 21580 0667) 00551501791 6৬6101১- 
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লীনিকা £ বিকাশ বা বিবর্তনবাদের আলোচনা প্রসঙলেই এ স্থক্স ব্যবহৃত 
হয়েছে । বিকাশ বাদের মত হল এই যে বিবর্তন বশে প্রাণীরা ধীরে ধীরে 
উন্নতিপথে অগ্রসর হচ্ছে । এ যদি নিয়ম হয় তাহ+লে প্রত্যেক প্রাণীই উন্নতির 
পথে অগ্রসর হচ্ছে একথা বলা যায় । তাহলে মন্তষ্েতর অন্ত যে কোন প্রাণীকে 
আমর] শিক্ষা্ীক্ষা সভ্যতায় উন্নত হতে দেখতে পেতাম | মানুষই ত বিকাশ 


৩৮ আত্মদর্শন অঃ ১ স্ঃ ৪১ 


বাদের একমাত্র পরিণতি নয় । কিন্তু এ পর্ধস্ত মান্ষ বাতীত অন্য কোন প্রাণীকে 
পশ্ুত্বের পর্যায় অতিক্রম করতে দেখা যায় নি। অবশ্ঠ পিপীলিকা, যৌমাছি 
প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে সামাজিক জীবন পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু এ সমাজ ত 
সংগ্কার (10501,06) বশে গঠিত হয় ' এ সমাজ প্রকৃতিগত । তাতে তাদের 
কোন গ্রচেষ্ট। নেই । মান্যের যে গুণের জন্য মানুষ মানুষ সে গুণ অথবা তার 
চেয়েও উত্রষ্ট অন্য কোন গুণ অন্য কোন প্রাণীতে দেখাযায় না কেন? আরও 
দেখা যায় যে, যে প্রাণী মে ভাবে ছিল ঠিক সে ভাবেই রয়ে গেছে । মাচষের 
জানার যুগে “কান প্রাণীর কোনবপ উন্নতি ঘটেনি । মান্ুষেব জানার এত 
কোটি বছর আগে এত এত ঘটন! ঘটেছিল এরূপ অন্তমান অগ্রাহা। 

দেহাত্মবাদী-বিব্তনবাদ কেন অগ্রাহা তার আরও একটি হেত প্রদর্শনার্থ 
স্ত্রকার পরবর্তী স্থত্র উপস্থিত করেছেন 


সংযোজক-অমিত-সংখ্যকত্বা ॥৪১॥ 


জত্রার্থ ঃ ঘে সমস্ত সংযোজক (0868) অবলগ্গন করে বিকাশবাদ 
প্রতিষ্ঠিত সেগুলির সংখ্যা অমিত অর্থাৎ পধাণ্ত নয বলে (অপধাপ্ত সংযোজ্কের 
উপর প্রতিষ্ঠিত সুত্র অগ্রাহা) 
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লীনিক : এ স্থত্র “বাতিক্রান্থ্বাৎ” ভ্ত্রেরঈ পধিপুরক | জীবন্থ্টি বিষয়ক 
আধুনিক দেহাজ্সবাদী গবেষণা-কার্ধ কতকগুলি সংযোজক বা [101 অর্থাৎ 
109৪9র উপর প্রতিষ্টিত। যে সংযোজক-এর উপর এ মত প্রতিষ্ঠিত তার 
সংখা। যথেষ্ট নহে । তাই এগুলি নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। নিয়মকে 
খাট করে বাতিক্রম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিকাশবাদে বল হয়েছে যে 
প্রথম জলচর প্রাণীর পর উভচর প্রাণী জন্মে। ব্যাঙ সরীষ্ঘপ ইহার উদাতবণ। 
সরীস্কপ থেকে স্থলচর প্রাণীর স্থষ্টি হয়, পশু, মানব প্রভৃতির । তারপর স্্টি হল 
আকাশচারী পক্ষীর । হংসচঞ্চু (908০1. 8111) তার একট? সংযৌক্ঞক ! কিন্তু 
হংসচঞ্চ মাত্র একটা উদ্দাহরণ । এর উপ্র নির্ভর করে বল! যায় না ষে 
চতুষ্পদ থেকেই পক্ষীর জন্ম হয়েছে । খেচর কত স্ুস্ষ্স সুক্ষ কীট পতঙ্গ আছে 


অঃ ১ স্ুঃ ৪২ ব৷ সর্যমীমাংসা ৩৯ 


তাদের পূর্ব-সংযোজক (1100) কোন স্থলচর প্রাণী? জলে স্থলে আকাশে 
বাতাসে কত অনংখা রোগ বাঁজাণু এবং অন্ত বীজাণু আছে । কে বলল এ 
বীজাণুগ্তলে৷ বিবর্তনের ফল ? 

টিকাঃ বস্তুত গবেষণা করে মানুষ যা নির্ণয় কৰে হা কশকগু'ল নামাচ্য মিলের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
সামান্য মিল থাকাটাই একখের নিদশ'ন নহে । আনামের ভাষা ও উড়িম্যার ভাষায কিঞ্চিৎ মিল 
মাছে । হাতে কি প্রমাণিত হয় আসামী ও উড়িয়াদেপ উৎপত্তি স্থন এক ১ আপগামে মেয়েরা মেখলা 
ও ওড়না পরে । অদ্ধ, দেশেও মেয়েরা মেখলা ও ওড়না পরে । তাতে কি প্রমাণ হয় আসামী ও 
অন্দে যীদের উৎপত্তি এক ? পগ্ডিতেরা এঁতিহাঁদিক গবেষণা করাব সময়ে প্রাচান ভ্্রবাদি দেখে 
কাল পির্ণয় করেন । তাদের মতে একই ধরণের স্ত্রব্যাদি ব্িন্ন দেশে পাওয়া গেলে বুঝতে হবে 
ঘে সে গন স্তরবাদি এক কালেই উৎপন্ন হয়েছে । কিন্তু এ ধারণা ভুল। আজ সমগ্র পৃথিবীতে 
এক হুষ্টি হযেছে । তবু নব দেশ নব জিনিষ আবিষ্কার বাঁআয়ত্ব করতে পারে নি। এটম 
রকেট প্রভৃতি সব দেশ একসঙ্গে মায়ত্বে আনতে পাপে নি। 


দেহাত্মবারীদের বিবতন স্ত্রের আরও ভ্রান্তি প্রদর্শনার্থ হ্ত্রকার পরবতী 
স্ত্র স্কাপন। করে বলছেন 


বানরাৎ ভ্রান্তিত ॥9২॥ 


সূত্রার্থ : বানর থেকে মান্তষের উৎপতি হয়েছে দেহাত্মবাদী-বিবতন 
বাদের এ মত ভুল। 


[7061151)111210518 0107 :-101)6 42০00001017 01 076 219 06511705110 
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শনিকাঃ বিকাঁশবাদ বূলে যে বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে । 
এমনকি যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাও হয়েছে যে ছুই প্রাণীর সংমিশ্রণে 
এক তৃতীয় প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়। যেমন গর্দভ ও ঘোটকের সংমিশ্রণে হয়েছে 
খচ্চড়, তেমনি ব্যান ও সিংহের মিশ্রণে হয়েছে বাংহ বা সিংদ্। এর বলেই তার 
দাবী করেযে মাঁছুষও এরপ স্থষ্টি হয়েছে । তা যদি হয় তবে বানর এবং বানরের 
মিলনে ত তৃতীয় মানবহতে পারে না। মানুষের পূর্ব পুরুষের একটি বানর হলে 
অপরটি কি? আসল ব্যাপার হল ঘোঁটক গর্দভ-এর] একই পধায়ের প্রাণী বলে 
সন্তান উৎপন্ন করতে পারে । মানুষের মধ্য ও ককেসীয় ও নিগ্রো, বা নিগ্লো 
ও মূঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলীয় ও অক্্রেলীয় মিলে সন্তান উৎপন্ন করতে পারে। 


৪ ৩ আত্মদর্শন অঃ ১ সঃ ৪৩ 


সিংহ-ব্যাপ্ প্রাকৃতিক পবিবেশে সন্তান উৎপন্ন করতে ব্রতী হয় না। মানুষ 
তাদের ধরে পিঁজরায় পুরে সম্থান উৎপাদনে যে বাধ্য করেছে ইহ নিতান্ 
অপ্রাকৃতিক কার এবং এজন্য ব্যতিক্রম । তবু সন্তান উৎপাদন সম্ভব হযে 
থাকলেও এট বিবতনেব প্রমাণ নহে। তার! একই পধায় ভুক্ত প্রাণী। কিন্তু 
প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন অগ্রাঞ্কৃতিক প্রচেষ্টা বানর এবং ব'নরেতর প্রাণীকে 
মানুষ সন্তান উতপঞ্ন করতে নিয়োজিত করেছিল? বিবততনেব 
নিয়মই প্রমাণ করে যে বানর থেকে মান্ষের সৃষ্টি হয়েছে এ ধারণ। 
ভুল। বিবতন বলে পুবে ঘোডা ছিল আঙ্গুলবিশিষ্ট, হাতি ছিল কদাকার। 
বিবর্তনের ফলে আহ্গুলবিশিষ্ট ঘোডা লুপ্ত হয়ে হল খুরাবশিষ্ট, কদাকাঁর হাতি 
লুপ্ট হয়ে হল বতমান হাতি । কিন্তু ঘোডা ঘোডা এবং হাতি হাতিই রে 
গেল। বিবর্তনের নিয়মই হল এক অবস্থ। বিলুপ্তির পৰ আর এক অবস্থা 
প্রাপ্তি। কেবণ বানরেব ক্রমিক বিকাশ মান্তষ হলে বানরের বূপের লোপ 
হয়ে যেত। বস্তত বিবর্তন এক অবস্থ থেকে আর এক অবস্থায় উপনীত 
করে, কিন্তু এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে নিয়ে যেতে পারে ন1। 
বিবত্ন আজও মান্তষের হচ্ছে । শৈশব, কৈশোর, যৌবন বাদ্ধকো মান্ম 
বিবতিত হচ্ছে । কিন্তু তাতে এক মান্য আর এক মান্নষ হয়ে যাচ্ছে ন|। 
একই মানুষ থেকে যাচ্ছে । কাজেই বানরই বিবন্তিত ভয়ে মান্ধ হযেছে এ 
ধারণ। ত্রান্তিপুর্ণ | 
তবে মানুষ কি ভাবে হল? তার উত্তবে স্ুব্রকণার বলছেন 


মানবা; স্থাষ্ট্যৌ ॥ ৪৩ ॥ 
জূত্রার্থ ঃ বস্থত স্বষ্টি থেকেই মান্য মান্টষ। 


[77781151)100505180107 20180 15 1000102]৮2106 200 006 


625 011510, 


লীনিকাঃ পুধ ত্বত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই এস রচিত হয়েছে । এ স্মত্রের 
তাত্পর্য এই যে মান্ষ মানুষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, পশু থেকে নধ। পঞ্ 
থেকে মান্ষ সষ্টি হতে পাবে না। হয়ত এধথ। সত্যি হতে পারে যে পুর্বে 
মান্গষের রূপ বত্ঠমান মানুষের তুলনায় কৃৎ্সিত ছিল, জ্মত দেখতে বর্তমানের 


অঃ ১১ স্মুঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬ বা সূর্বমীমাংস! ৪১ 


মানষের মত স্বন্দর ছিল না। কিন্তু পূর্বের মানুষের ও মানুষই ছল । তারা 
কখনও পশু ছিল না৷ । 

টিকা ঃ মানুষ এক কোষী জীব থেকেই জন্মায় । আজও জন্মাচ্ছে। কিন্তু যে এককোধী জীব 
থেকে মানুষ জন্মে তা মানুষেরই গুণযুক্ত । এ বিষয়ে পরে আরও আলোচন! হবে । 


তর্কে তর্ক প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 8৭ ॥ 


সূতরার্থ 2 তরে ত্র্কই প্রতিষ্ঠিত হর 


7:051151)1]781051801010 : 41510170010 55080115165 01015 10561. 


লীনিকা £ এটা একটা নিরপেক্ষ সুক্র। শ্ুত্রের তাৎ্পষ এই যে তর্কে 
তর্কেরই গ্রতিষ্ঠ' হয়, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তর্কের 
প্রয়োজন আছে । একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তর্কই সব নয়। 
কাজেই সত্যসন্ধানীকে সত্য সন্ধন্ধে জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টা করাই উচিত । 
কেন? ততুত্তরে স্বত্রকার বলছেন 


হ্ত্ানাদ্‌ উপজায়তে ॥ ৪৫ ॥ 
সূত্রার্থ : জ্ঞান থেকেই সবকিছু উৎপন্ন হয়। 


81191) 1101217512861010 2 5৮615001106 210021£95 000 04 106 
90119161006 (50105010051)659, 


লীনিক £ কষ্টি স্বভাবতই হয়েছে । এ জগৎ চরাচর কেউ সমষ্টি করেনি । 
সবই স্বয়স্ূত। জ্ঞান থেকেই সব উৎপন্ন হয় । 


টিকা £ জ্ঞান থেকে কিভাবে জগৎ ও জীব শষ্টি হয়েছে তা পরে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । 
স্থিতঞ্চ ॥ ৪৬ ॥ 


সূত্রার্থ £ সব কিছুজ্ঞানেই স্থিত থাকে । 


[ঢ71761191)771255156101) : ৮615 0)010615405 010 056 5010:610) 
(5010501001510855, 


লীনিকা £ এ স্ত্র পুর্ব স্ুদ্ধেরই ধারক । জগত্চরাচর সবকিছু যেমন জ্ঞান 


৪২ আত্মদশন অঃ ১, স্থুঃ ৪৯) ৪৮ 


থেকে উৎপন্ন হয় তেমনি জ্ঞানেই স্থিত থাকে । জ্ঞানেই যে সবকিছু স্থিত 
আছে এ বৃভৎ সত্য সকলেব প্রতাক্ষ খাবনাঘ আসা সম্ভব হয়ত নয। তবে 
সকলেই একটি সাধাবণ সতা প্রত্যক্ষ কবে থাকে । নিব্রাবস্থায় যখন সামযিক 
ভাবে প্রাণী' জ্ঞান আন তষে পডে তখন তাব নিকট « জগৎ থাকে না। 
নিদ্রাঙাঙ্গ যখন পুনবাঁষ জ্ঞান উন্মোচিত হয় তখন আবাব জগৎ প্রাণী-চিত্তে 
ভেসে উঠে। এব* সে আপস্থায় জগত স্থিত থাকে | এ যেমন সত্য তেণান 
ণ সমন জগত খে জ্ঞানে স্থিত আছ “বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


পালসমাপাতে ॥ 8৪৭ ॥ 


সৃত্রার্থ , জ্ঞানে সবাকছুখ পবিসশাপ্রি ভয় 


750811১0 [লা৭120 1 1 ৮০65001110৭ 100, 1106 ১176105 
(01501 7177০৭০ 


লীর্িক।, জ্ঞান থেকে খেমন কষ হয়, জ্ঞানে যেমন সব কিছু স্থিত থাকে 
তেমনি জ্ঞানেই সব কিছ়ুব পবিসম।প্রিও ঘটে । জ্ঞান ল'৬ তলেই জাগতিক 
সব লয় প্রাপূু হয। জ্ঞানে সবা যে স্বাধীন, বসন্ত অপেক্ষিত নহে একথাট 
বলবাঁৰ অভিপ্রাযে শত্রকাৰ পববতীী সুত্র স্থাপনা কবছেন 


নাস্তি জ্ঞানাতিবিক্তিং কিঞ্দিপি-_জগদতিরিক্ত" 
কেবলং জ্ঞানম ॥ ৪৮ ॥ 


সূত্রার্থ ঃ জ্ঞানেব অর্িবিক্ত কিছুই নেই। জগতের অতিবিন্ত কেবল 
গুঁনই আছে। 


7,0781151) 11210518010 1176157500010175 00০102 [106 
১1191617065 (0010501090156৭৭ ৬৬191. 6155 ৭০০৬৪ ৪1] 1176 


৬/01:1811705৭ 15 00 90139161770 050175010052)16৭5 


লীনিক1 £ প্ররুত প্রস্তাবে জ্ঞানই আছে। জ্ঞানেব অতিরিক্ত কোন কিছুর 
অস্তিত্ব বিশ্ব্রহ্ষীণ্ডে নেই । অনেকে বলতে পাবশ য বিশ্বরক্ষাণ্ডে এখনও 
কত শতসহম বস্ত বধষেছে যা আমরা এখনও জানি না। জানি না যা তা 


অঃ ১ স্ঃ ৪৯, ৫” ণ) সর্বমামাংসা ৪৩ 


আমাদের জানার অভাব মাত্র । জানি না, অথচ আছে বলে যে মানি 
এটাই জ্ঞানেব সর্বব্যাপ্রিব প্রয়াণ । যা আমবা জানি না তা জ্ঞানে আছে। 
আছে যে এবিষয়ে সন্দেহ নেই । জানাব বাঠবেও জান আছে। এজ্ঞান 
বস্কনিবপেক্ষ, জগতেব অতিবিক্ত এবং জানাব অতীত জ্ঞান কখনও 
জানা যায় না। জ্ঞানকে লাভ কবতে ভয। জ্ঞ।ন কি” তদ্রু্ধবে শন্ত্রকাব 


বলছেন 


জ্ঞানং ব্রন্মাসংচ্হিতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


সূত্রার্থ £ জ্ঞানকে ব্রহ্গা এ ল'জ্াাখা চায় চ্য। 


ঢ1)611৭] ানিতেগু চা তি ৪0০06050551 10 ঘগাঃ6িঘক 15 
16111210 2৭131717109. 


লীনিক।|£ জ্ঞান কি নয় একথ| নানাভাবে ন।নাভাষায় বাক্ত কবা যায়। 
কিন্ক জ্ঞান যেকি ত। কোন ভাষায় ব্যক্ত কব যায় ন।। জ্ঞান কেন কোন 
কিছবই যথার্থ রূপ ভাষাঘ কখনও ব্যক্ত করা যায় না-- একথা পুবেই বল। 
হয়েছে । তবু অপব মানুষকে কিছু বুঝাতে গেলে তাকে ভাষায পিঢ় বলতে 
হয। ভাষায় জ্ঞান না গলেও ন্চাষায় মানুষ বুঝে । কাজেই জ্ঞান কি তা 
বুঝাবার জন্য খধিবা জ্ঞানেব 'ত্রহ্ সংজ্ঞা দিয়েছেন । জ্ঞান ব্রন্ধ। অথবা 
অন্' ভাবে বলতে পাবি ব্রদ্ধ বলে আমবা য| শুনে আসছি তাব খ্বব্ূপহ হল 
জ্ঞন। জ্ঞান লাভ হলে কি হয়-তদুত্তরে হন্রকাব বলছেন 


ভ্রান্তিজ্রনাদ্‌ বিলায়তে ॥ ৫০ ॥ 


সূজ্ঞার্থ : জ্ঞান থেকে ভ্রান্তি দূব হয। 


ঢ7051151) 70051961017 7 7000157501066  00175010517655 
[6700ড65 011 00111)1৭, 


লীনিক]£ আলো! প্রজ্জলিত হলেই যেমন আধার থাকে ন| তেমনি জ্ঞানলাভ 
হলেই আর ত্রান্থি থাকে না, কোনরূপ সন্দেহ ও থাকে না। অখ এব, স্ৃত্রকাব 
বলছেন 


৪9৪ আত্মদশন অঃ ১ সঃ ৫১১৫২ 


ভ্বানমপগচ্ছেৎ ॥ ৫১ ॥ 
জুত্রার্থ ঃ সবাগ্রে জ্ঞান লাভ কর! উচিত 


ঢ051151)112051201010 20102 0060-562615615 00615:1015, 


০081) 60 800910. ]109108.10 01 002 501076106 0018501010510259 £1150. 


লীনিকা £ তর্ক বিচারের উপসংহার করে হুত্রকার এ শুক্র রচনা! করেছেন । 
তর্কের কোন শেষ হয় না। এক তর্ক থেকে আর এক তর্ক আসতে পারে । 
এতে মীমা*সার কোন সম্ভাবন। থাকে না। মধু মিষ্ট না তিক্ত এ বিষয়ে তর্ক 
কবে কোন ফল নেই । তার চেয়ে একটু মধু খেয়ে নিলেই সব তর্কের 
মীমাংস। হয়ে যায়। তেমনি সতা কি,জ্ঞান কি ইত্যাদি নিয়ে তর্ক করেও 
কোন লাভ নেই । তার চেয়ে জ্ঞান লাভ করাই শ্রেয় । একমাত্র জ্ঞান লাভ 
হলেই জিজ্ঞাসার শেষ ভবে । অতএব সত্যসন্ধানীর সবাগ্রে জ্ঞান লাভ করাই 
উচিত । কিভাবে জ্ঞান লাভ করা যায়? তদ্বত্বরে সুত্রকার বলছেন 


তত্বদশিনঃ ॥ ৫১ ॥ 
জৃত্রার্থ : তত্দরশী মহাপুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়। 


1178115107157519 0010 ১770106 9001210076 00105010700 5106555 19 0 
০0৪ ৪0021106010 20001:021006 161 006 01600100590 00056 100 
[000৬ 006 10111767100, 


লীনিক12 তত্বদশশা মহাপুরুষদের নিকট থেকেই জ্ঞানলাশ সম্ভব | অন্য কাবো 
নিকট থেকে বা কেবল নিজে নিজে শাস্ত্গ্রস্থ পাঠ করলেই জ্ঞান লাভ হয় ন1। 
শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চললে তবে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। অনথায় হয় না। 
স্বাস্থযরক্ষাব নিয়ম পাঠ করলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না । অপরপক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষাব 
নিয়ম পাঠ না করেও যদিও শ্বান্তারক্ষার নিয়ম মেনে চল যায় তাহলেও 
স্বাস্থাবান হওয়া সম্ভব হয়। তেমনি শাস্্ কেবল পাঠ করলেই জ্ঞান হয়ে 
যায় ন।, অপরপক্ষে শাস্ত্র পাঠ না! করেও যদি শাস্ত্রের নিদেশ মেনে চল। যায় 
তবেই জ্ঞানলাভ কর! সম্ভব হয়। শাস্ত্র জানা সহজ, কিন্তু তার নির্দেশ মেনে চলা। 


অঃ ১ সঃ ৫৩) ৫৪ বা সবমীমাংস। ৪৫ 


কঠিন। জ্ঞান লাভ করতে গেলে শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম মেনেই চলতে হবে। 
শান্সের নির্দেশে বু । তন্মধ্যে প্রধানটি উল্লেখ করে স্ুত্রকার বলেছেন 


সংযমেন ॥ ৫৩ ॥ 
জূত্রার্থ 8 জ্ঞানলাভ সংঘমের দ্বারা সম্ভব । 


ঢ7051151) 10187515007 :7025005810015 076 01150 0০605] 00 


800717 117021717100, 


লীনিকা 2 জ্ঞানলাভের জন্য সংযমের যে একান্ত প্রয়োজন তা বলাই বানুল্য । 
আধাত্মিক জ্ঞান কেন যেকোন জ্ঞানলাভের জন্যই সংযমের দরকার | 
কেন না 


অসংযমাচ্চিত্চাঞ্চল্যম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
সূত্রার্থ: অসংযম থেকে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠে। 


ঢা1)61151)071810519 0101): 74805000806 12501981770 1079155500০ 
17011) 011)5022.0%, 


লীনিক1 : অসংযমীর চিত্ত চঞ্চল খাকে । চঞ্চলচিন্তের তত্বদ্শন হয় না। 
অতএব জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক যারা তাদের সংযম অবলম্গন করা উচিত । 


টিকা--জ্ঞানলাশ্ের বিজ্ঞান ( অধ্যাত্মবিজ্ঞান ) সম্মত উপায় সম্বন্ধে পরে চতুথ নধ্যায়ে বিশদ 
আলোচন। করা হয়েছে । এ অধ্যায়ে উপক্রমাণিকা হিমাবে কিঞ্িম্মান্ত্র অশলোচনা করা গেল। 


সমাপ্তোহয়মধ্যায়ো প্রথমঃ 


ইতি আত্মদশনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবতাঁবিরচিতলীনিকায়াং প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 


দ্বিতীয়োইধ্যায় 


অধ্যাত্ম জ্ঞানব ও অধাত্ম জ।বনেব বিরুদ্ধে যত প্রকাব সভভাব্য প্রাচীন 5 
নব্য মতেব বিবোধ উপাস্থ৩ ভে পাবে প্রথম অধ্যায় তাব সম্পূর্ণ আলোচনা 
করা হয়েছে মাধুনিক বন্তবাধ ও খ্থবিজ্ঞাণ যতই প্রবল ও ভন্নত ভোক ন। 
কেন শান্তকামী প্রত্যেক মাঞ্ষের [কে আাব্যাজ্ক প্রসঙ্গের আলোচনাব 
প্রয়োজন এখনও পুবব* অন্ষুঞ্জ আছে । বস্ত্রণাঙ কবাভ যাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য তাদ্েৰ কথা শিন্ন, কিন্ত জ্ঞানপাভ কৃ! যাদেব মুখ) উদ্দেশ্য তাদেখ 
জগ্য শত্বজ্ঞানেব সন্ধান অবশ্হ কবণাঘ। বস্তত তত্বজ্ঞাণ ব্যতীত মান্ছষেব 
কোন তৃষা নিখুঁও হয় শ1। এ কথা সব সময় সকণে মেনে নেবে এমন 
কোন কথ। নেহ। তবে অনেকে শেষ পধন্ত মানে, কিন্তু সময হাবিষে। 
কাজেহ সকল বুদ্ধমান মন্ুয়োব ডাচত সমগ্ থাকতেহ তঙজ্ঞান লাভ কব । 
এখন কথ হল তত্বাক? এশ্দপ্রসঙ্গে সএকাব বলেছেন 


আত্মা তত্বম্‌ ॥ ১ ॥ 
জুত্রারথ: আত্ম তত্ব 
চ0811১)) [25519092105 ১61 15005 21000, 


শীনিকঃ জগতে যন প্রাণা আছে, তাদেখ প্রতে;বে হ 'ত্ুস্থখের চেষ্টায় ব্য 
আছে। €[খ। কবছে তাব মূপে আত্মস্থ । এমনকি যারা অত্যন্ত বস্তবাদী 
তাখ।ও আত্মন্থখেব জন্ক সদা সচেষ্ট । প্রাণী আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হোক বা ন। 
হোক, আত্মা ক তা জান্ু+ ব। ন জান্চক, আত্মস্থখ তাব কাম্য । আত্মস্থ 
ছাড়া শগ্ গ্রখ শাহ | আগ্মাধ বঙমানেহ সব কছু, আত্মমব অবর্তমানে কিছুই 
নাই । অতএব আত্মা।ত সবকিছু । আত্মা ছ।ড। ষখন কোন কিছুহ নাহ 
তখন আত্মা তখ, অন্য তত্ব পাই । যে "মাতার জন্য এত, ভায় প্রাণীব। 
তারই সন্ধান কবে না। অনেক মনুষ্য মনে কবে আত্মাব সন্ধান কবাই 
দোষের, আত্মাব সন্ধ'ন কণা গ্রাচীনতার লক্ষণ, এতে বিজ্ঞানে প্রগতি 
ব্যাহত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি । তাখ। জানে ন।যে আত্মা স্বয়*ণ বিজ্ঞানময়, 


অঃ ২ স্থঃ ২ ধা সবমীমা*সা ৪৭ 


আত্মা চিবস্থন, আত্মায় প্রাচীন নবীন নাহ। এমন কি আধুনিক অত্যাধুনিব 
য| কিছু সব আত্মা জন্তেহ সম্ভব। আত্মা অবত্তমানে কোন আধুনিকত। 
টিকে ন|। এমন যে আত্মা, একমাত্র মুডবাই তাব সন্ধান কথা দোষের বলে মনে 
কবে। আজ্মাব লন্ধাণ ধাবা কবে না তাব। অজ্ঞান, মৃত তাদেব অবধাবিত 
আত্মার সন্ধন ধাখ। পেয়েছেন তাপা জঞ।নী, তাদেব মৃত না২। তাখা অমব। 
মৃত্যযুভীত দেহাস্মবাদী আাধুনিকদেখ একমাত্র ভাপাই শুনাতে পাবেন 
অমুতেব পুগ্ধবা, শোনো, মুভ়া নাহ । অবে, ধন লম্পদ দিয়ে অমবত। লাঙ 
কব। যায় ন1। আত্মাধ জন্যই প্রিয়জন প্রিয় ৬য়, আত্মব সন্ধাণ কথ, তবেই 
অথব ততে পাধ।ণ।২ আগ্স। বিহাঁন অবস্থায় যখন কিছুই থাকে ন। অতএন 
পুধতে হবে আম্মাহই শত্ব। আত্মা ক? এখন এ প্রশ্ন উখাপিত হতে 
পাবে । তগত্তবে স্ুত্রকাৰ বলেছেন 


আত্মা দেহা, নতৃ “দত ॥ ২ ॥ 
সুার্থ :__আত্মা দেভী, দেহ নহে । 
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লীনিকা £ স্যত্রে বল| হযেছে, দেহীই আত্ম দেহ ণয়। একপ বপাব 
তাত্পঞধ্ন হল আত্ম। সঞ্ধদ্ধে খাবণাব সম্পর্ণ নিঃসন্দেহে কণা । আত্ম! সম্বন্ধে 
সকলেবই একটা মোটামুটি ধাধণ। আছে বটে, কিন্তু এ ধারণ সকলের অত্রান্ত 
নব। এ বিষষে একটু মালোচনা কবা যাক । 

প্রত্যেকেই তা শব বা আত্মকে আমি' বলে। আণ আমি বলতে 
এরাবকেই বুঝে । কেউ যখন বলে, “আম শুনি ন।” বা ণগুনি”, তখন সে 
কানেই আশিত্ব আবোপ কধে ১ কেউ যখন বশে, “আমি দেখি ন।” বা “দেখি” 
তখন সে তাব দেহ যন্ত্র শ্রোত্রতেহ আমিত্ব আবোপ করে, যখন কেউ বলে, 
“আমি বসি, আমি চলি” প্রভাত তখন সে দেহেতেই আমিত্ব আরোপ করে। 
এক কথায় দেহাত্বনাদীপা দেহকেই আমি ব। আত্ম! বলে জানে । এখন, হয় 
দেহই আত্মা, নতুবা আত্ম! দেহাতিবিক্ত অন্য কিছু হবে। 





স্প্পীশ পপ শপে শব সত সপ শা 


১। শশ্বস্ত বিশ্বে অসৃতন্থ পুত্রাঃ | 
২। বুহদারণ্যক উপনিষদ স্তষ্ব্য। 


তি আত্মদর্শন অঃ ২ স্থঃ৩ ৪ 


বিচাব কবলে দেখা যাষ দেহ আত্ম। নয়। কাবণ প্রত্যেকেই আমবা 
দেহটাকে “আমাব” বলেও জানি । যা “আমার? তা “আমি” হতে পারে ন।। 
অতএব দেহ আমি বা! আত্মা নয়। “দহ যে আত্ম! নয় পরবতকালে হ্ত্রকাবই 
তা গ্রতিপন্ন কববেন। তৎপুবে দেহ আত্ম। না হলে ও দেহকেই আত্মা 
বলে লোক কেন মনে কবে এ সংশয় দৃব করবাব জন্তু স্যত্রকাব বলছেন 


অত্ভানাঁৎ ॥ ৩॥ 


সংত্রার্থ: অজ্ঞানতাব চন্য দেহাঁতারক্ত আত্মা বুঝা যায় ন| বলেই মানুষ 
দেহকে আত্ম! লে মনে কবে। 
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লীনিক।ঃ জীব দেহ নিষে জন্মায়, দেহেই বেঁচে থাকে | দেহেব সাহায্যে স্থখ 
দুঃখ অনুভব কবে। দেহে সংস্কাব এত প্রবল থে জীব দেহভিন্ন আত্ম।ব 
কল্পনাই কবতে পাবেনা যাব। ফ্াত বীধায়, কিছুদিন বাদহাব কবার পর 
দাত যে 1১০ এ ধারণ। মান্ষেব থাকে না । চশমাও ধীবে ধীরে চোখেব অংশ 
বলে মনে হয়। শবাঁণ থেকে অত্যন্ত পৃথক হশেও যেমন অভ্যাস বশে এগুলি 
পৃথক বলে মনে হয় ন। তেমনি আত্মা থেকে দেহ অতান্ত পৃথক হলেও 
দেহকে পৃথক বলে মনে হয় না। পোষাক দেহেৰ সঙ্গে যুক্ত নয়, পৃথক | তবু 
যদি কান কারণে কাবে। সখেব পোষাক একটু খোচা লেগে হিডে যায় বাদাগ 
লেগে নষ্ট ভয়ে যায়, দেহ তাতে আহত ন। হলেও মান্রষ দুঃখ অন্ত ভব করে। 
এ যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি জানতে হবে যে দেহেব ছুঃখে (বা নখে) আত্মাব দু:খ 
(বানহ্খ) না হলেও দেহের ছুঃখ €(বাস্থখ ) কেই লোকে আত্মার ছুঃ 
(বাস্থখ )বলে মনে ধবে। এ সবই ভুল । সমস্ত অজ্জানত প্রস্থ ত। 
দেহই আত্ম। হলে আত্মা সর্বদা দে$গুণ-বিশিষ্ট হত। কিন্তু তা কখনও হয় 
না। দেহেব সঙ্গে আত্মাব কোনই সম্বন্ধ দেখা খায় নাঁ। কি ভাবে? ততুত্তবে 
স্থব্রকাৰ বলেছেন 


ন বৃহদ্েহাদাতবৃহন্বম্‌ ॥ ১॥ 
জুরার্থ : দেহ বৃহৎ ভলেই আত্মা বৃহৎ হয় না। 


অঃ ২স্থঃ ৫ ব। সর্যমীমাংসা ৪৯ 
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পীনিক। £ দেহই আমি ব| আত্ম। হলে যার দেহ যত বৃহৎ ভাব আমিত্ব তত 
বৃহৎ হওয়। উচিত। কস্ত তা হয় ণা। একটি হাতিব আমত্বে ও 
পিপীলিকাব আমিত্বে কোন তফাৎ নেই। ইতর প্রাণীব কথা দেডে দিয়ে 
মান্ধষের কথাষ আস|যাক। গাদ্ধীব চেয়ে গামার দে₹ ছিল বৃহৎ ও মজবুত । 
তাহলে গান্ধীব চেয়ে গামাৰ আমিত্ব বৃহত্তর হওয়। উচিত ছিল। কিন্তু তা 
হয়ান। গান্ধী ক্ষুদ্র আত্মার লোক নশ। বব" গামাব চেয়ে গান্ধী ছিলেন 
অধিকতব আত্মমচেতন । কাঁজেহ বুহত দহ যাদ বৃহৎ আমি না হয় তাহলে 
দেহ ও আমি বা আত্মা হতে পাবে না। 
এ বিষয়ে স্থত্রকার দৃষ্টান্তাগ্তর গ্রদশন করে বলেছেন 


ন দেহাংশ-হীনত্বাৎ আত্মাংশ-হীনত্বম্‌ ॥ ৫ ॥ 


সৃত্রার্থ : দেহেব অংশবিশেষ হীন হয়ে গেলেও আত্মার কোন অংশ 
হান হয়ে যায় না। 
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লীনিক।ঃ দেহ যদি আত্ম। হয় ত। হলে দেহা*শ হীন তলে আত্মাব অংশও 
হীন বলে মনে হওষ। উচিত । কিন্তু তা হয় না। চুপ দাডি গোপ সবহ 
দেহের অংশ । এসব কেটে ফেলে দেওয়াই বর্তমানেব ফযাশন। তাতে ত 
আত্মার অংশহীন্তা অন্থভূত হয় না। চুল দাডিব কথা না হয় বাদই দিলাম। 
এমন ও ত তয় যখন কীবো কারো হাত পা গভীরভাবে কেটে যায়। তাতে 
আত্মা কেটে গেল এরূপ ত মনে হয় না। শুধু তাহ বা! কেন, কারে। কারে। 
দেহাংশ কেটে কখন কখন বাদ দিতে হয়। বিনোবা ভাবেব একটি ফুসফুস 
নেই, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের একখানা পা ছিল না। কিন্তু 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট বা বিনোব1 ভাবের কি আত্মবল কম ছিল, না বছর 
চেয়ে বেশী? দেহাংশ হীন হলেও যদি আত্মা হীনাংশ না হয়ে পডে তা”লে 
দেহ ও আত্মা হতে পারে না। দেহ আত্মা নয়। অবশ্ত এ ক্ষেত্রে একটি 
আপত্তি হতে পারে এই ষে হীনাঙ্গরা কি নিজেদের পুর্াঙ্গদের চেয়ে হীন বলে 
৪ 


৫5 আত্মদর্শন অঃ ২ নুঃ৬ ৭ 


মনে করে না--একটি 10661010101 6881178 কি তাদের মধ্যে নেই? 
তার উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে সুত্রকার বলছেন 


মনোবিকারাৎ ॥ ৬॥ 


জুত্রার্থ: মনের বিকারের জন্য হীনাঙ্্রা নিজেদের হেয় বলে মনে 
করে। 
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লীনিকা £ এ কথা সত্য যে হীনাঙ্গদের মধ্যে একট হেয়-ভাব (17651015 
61506 ) থাকে | পুর্ণাঙ্গদের দেখলে তাদের মনে ঈর্ধার ভাবও জাগতে 
পারে। কিন্তু এ যে হেয়-ভাব তা আত্মার নয়, মনের। এরূপ ভাৰ 
পুর্ণাদের মনেও জাগতে পারে । কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিবিশেষ যদি কুদর্শন হয় 
তাহলে স্বদর্শন ব্ক্তিবিশেষের কাছে সে নিজেকে হেয় ভাববে, সুদশন 
ব্যক্তিকে সে ঈধা করবে । হেয় ভাব বা ঈর্ষা যদি পূর্ণাঙ্গতেও থাকে তাহলে 
বুঝতে হবে এ ভাব আত্মার নয়। অপরের সৌভাগ্যে মন যখন বিকার গ্রস্থ 
হয় তখনই তাতে হেয় ভাব জাগে । হীনাঙ্গ ব্যক্তিও যখন একাকী নিজের কথা 
ভাবে তখন সে তাকে পূর্ণ বলেই মনে করে। পুর্ণাঙ্গদের মতই মে তার 
নিজের বা আত্মার স্থখের জন্য যত্নবান হয়। তাতে কোনরাপ হীনত্ব থাকে 
না । অতএব বুঝতে হবে মনের বিকারের জন্তই হেয়ভাব জাগে । অঙ্গহীনত। 
আত্মার হীনাংশতা বুঝায় না । 

অনস্তর দেহ যে আত্মা নয়, দেহ থেকে আত্মা অত্যন্ত পৃথক তা প্রদর্শন 
করার জন্য সুত্রকার পরবর্তী সুত্র স্কাপনা করেছেন 


আত্মধর্মো! দেহধর্মাদন্তাঃ ॥ ৭ ॥ 
সুত্রার্থ : আত্মার ধর্ম দেহধর্মের চেয়ে পৃথক! 


20£1151011521751901012 2 11056 01)8178006115010 6880016 0৫ 0156 
961 25 69861309115 11676100000 01026 06 006 19005. 


অঃ ২ সঃ ৮ ব1 সর্বমীমাংস! ৫১ 


লীনিকা : দেহ আত্ম! হলে দেহের ধর্মই আত্মার ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু 
বিবেচনা করলে দেখা যায় দেহধর্মের সঙ্গে আত্মধর্মের “কান সাদৃশ্য নাই । 
বরং উভয়েই অত্যন্ত পৃথক | প্রথমাবস্থায় এপ মনে হতে পারে ষে দেহের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বিকাশ হয়। শৈশবে দেহ অপুষ্ট থাকে, তখন 
ভালমন্দ জ্ঞানই থাকে না। ধীরে ধীরে বাল্য অতিক্রম করে জীব 
যৌবনের দিকে অগ্রসর হয়। যৌবনে দেহ পরিণত হলে জ্ঞানেরও বিকাশ 
হয়। অতএব দেহের সঙ্গে আত্মার পৃথকতা নাহ এরূপ মনে হওয়। 
স্বাভাবিক । কিন্তু তা ঠিক নয়। একথা ঠিক বাল্যে ভালমন্দ জ্ঞানই 
থাকে না। [কন্ত আত্মার কাছে যেভালমন্দ কিছু নেই। ভালমন্দ ত সম্পূর্ণ 
জাগতিক ব্যাপার । বাল্যে আত্মার জ্ঞান যথার্থই থাকে । ধীরে ধীরে 
প্রাক্তন সংস্কার বলে এঁহিকের সংস্কার সে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 
পরবর্তীকালে সংস্কারযুক্ত জ্ঞানই (যাকে পূর্বেই অজ্ঞানতার পধায়ে ফেল! 
হয়েছে) জ্ঞান বলে প্রতিভাত হতে আরম্ভ করে । শৈশবেও জ্ঞান থাকে । 
সে জ্ঞান পরে বিস্বৃতিতে ঢাকাপড়ে যায়। জাতিম্মর হয়ে যার! জন্মায় দেখা যায় 
তাদের পুর্বজন্মের জ্ঞানও সম্পূর্ণ বতমান থাকে ? ধীরে ধাঁরে তা বিশ্বৃতিতে ঢাকা 
পড়ে যায়। কাজেই বাল্যে জ্ঞান থাকে না, যৌবনের দিকে অগ্রসর হতে আরম 
করলে জ্ঞান হয় এব্প বলা ভুল। পরে যে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় তা জাগতিক 

টনের, আত্মজ্ঞানের নহে। আমাদের মূল বক্তবা হল এই যে দেহই 
আত্মা হলে দেহধর্মহ আত্মার ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু তা কখনও হয় না। 
কি করে হয়ন৷ তা প্রদর্শন করতে গিয়ে স্বব্রকার বলছেন 


দেহঃ সান্তঃ বাসনানস্তা ॥৮॥ 
জৃত্রার্থ ঃ দেহ সসীম কিন্তু বাসনা অসীম । 


[71081151)11215512 0012 20010020০00 15 112010250 71115 006 
05582 15 01)111701020, 


লীনিকাঃ আমাদের দেহ সীমাবদ্ধ__সার্ধত্রিহশ্ড পরিমিত মাত্র। অথচ 
আমাদের বাসনা অনস্ত। সীমাবদ্ধ দেহে অসীম বাসনার স্থান হওয়া অসম্ভব । 
প্রকৃত প্রস্তাবে দেহের কোন বানাই নাই, বাসনা! “আমার”ই । আমার 
অস্তিত্ব অসীম বলেই বাসনা অসীম । অতএব আমার অস্তিত্ব বা আমি দেহ- 


৫২ আত্মদ্শন অঃ ২ ত্তঃ ৯১ ১০ 


নিরপেক্ষ । আমি দেহ নহে । দেহ থেকে পথক অবস্থা যাব বর্তমান জ্ঞানে 
নাই, সেই দেহকে আত্মা বলে মনে কবে মাত্র । দেহ কৃষ্ণ, শ্বেত, গীত হতে 
পাবে কিন্ত আত্মায় কুষ্ণ-শ্বেত-পীত ভেদ নাই । আত্মাব সঙ্গে দেতের কোন 
সম্বন্ধই নাই। আত্মা দেহে বাস কবে তাই দ্রেভী। দেহে আত্মার সযোগেই 
দেহেব আমিত্বজ্ঞান। এ সংযোগ বশতঃঈ দেহেব বাসনা । অনন্ত আত্মা 
সংযোগ জন্যই “ম(মাব+ বাসনা অনন্ত । সংযোগ বিচ্ছিন্ন তলে দেহেব কে।ন 
বাসনা থাকে না। অতএব বুঝতে হবে দেহ আত্মা থেকে অত্যন্ত পথক । 

দেতের ধর্ম প আকসা ধর্মে পথকত্ব আর৪ বিশদ কবাব উদ্দেশে 
স্থত্রকাব বলছেন 


বার্ধক্যে অনভিজ্গা ॥ ৯ ॥ 


সূত্রার্থ ঃ কেহই বার্ধক্য ইচ্ডা কবে পা। 
[2021151) 11 05194 0010. 9706 15 ৫5591100501 £600106 01. 


লীনিকা ; এ ক্ত্র দেহণর্ষেব সঙ্গে আত্মপর্ষেব পথকত প্রদর্শন কবাব উদ্দেশ্যে 
স্থাপিত হয়েছে । দেহহ আমি ব| আত্মা হলে দেহেব পর্মই আমাব খর্ধ হওয়। 
উচিত, দেহধমেব অন্যথ। কবা আমাব পক্ষে সম্ভবই নয়। দেভেব বর্ম কি? 
দেহ জন্মে, বুদ্ধি পায়। বুদ্ধি পেতে পেতে বৃদ্ধ হওয়া ও দেহেব ধর্ন। অথচ 
আমি বৃদ্ধ হতে চাই না। চুল সাদা হযেযাক, টাক পক, দাত নঢুক, 
চামডা কুচকে যক্‌, েখ কম দেখুক এ সব কেউচায় ন|। দেহ আমি হলে 
আমাব চাও! দ্রেভেব বিপবীত হয় কি প্রকাবে? যেহেতু গামাব দেহেব 
সঙ্গে আমাব চাওয়া বিপবীত অতএব বুঝতে হবে আমি ও ছেহ ও বিপবীত 
অর্থাৎ আমি বা আত্মা দেহ নহে । এ বিষয়ে আবও স্পষ্টীকরণেব উদ্দেশ্টে 
স্থত্রকাঁব পববর্তী স্বত্রস্থাপন কবেছেন 


মরণে ৮ ॥ ১০ ॥ 
সুত্রার্থঃ মবণেও কারে। ইচ্ছা নেই। 
চাা61151011809180017 ০90০৫ ৬৪15 €0 ৫1 00০0. 


লীনিকাঃ এ স্তর পুৰ শ্ুতজ্রেই পরিপুরক বলে গণনা কর ঘেজে পারে। 


অঃ ২ ন্ুঃ ১১১ ব। সব্মীমাংস। ও 


অথব। স্বতগ্র বলে গণনা! ও কর। যেতে পারে । দেভের ধর্ম এই যে দেহ যেমন 
জন্মায় তেঘনি বধিত হয় আবার বৃদ্ধ, বিকল হযে একদিন মরে ও যায়। 
মৃত দেহরই ধর্ম । অথচ কেউই মরতে চায় না। সকলেই বাচতে চায়। 
বেচে থাকাই আত্মার ধর্ম। অতএব দেখা ধাম দেহধর্মের সঙ্গে আত্মার ধর্ম 
সম্পূর্ণ বিপরীত । কাজেই দেহ আত্মা ভতে পারে না। | 

দেহ ষে আত্ম। নয়, দেভাত্মবাদীব্যক্তিদের এ সত্য আরও স্পষ্ট করে 
বুঝাবার অভিপ্রায়ে স্থত্রকার পরবর্তী স্থত্র স্থাপন। করছেন 


মৃত দেহেহনহস্তাব সত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 
জত্রার্থঃ মত দেতে ৫কানরূপ আমিত্ব বা আত্ম ভাঁধ নাই । 


[77721151) া209190101) 2 480580 7১0 15 /1010700 210 
5217-66561170£. 
লীনিকা £ দেহই আত্মা হলে মৃতদেতেও আতক্মভাব বা আমিত বৌধ থাকত। 
কিন্তু স্পষ্টতই দেখ। যাম্স মৃতদেহে কোনরূপ আমিত্বের লক্ষণ নেই । দেহ ত 
পড়েই থাকে তবে “আমি থাকে না কেন? অতএব বুঝতে হবে আমি 
জিনিষটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ পথক । আমি দেহ ছাড়া হয়ে যেতে পারে। 
মুতুুব প্র যে আমিটা দেহ থেকে পুথক হয়ে যায় খষিরা জীবন্ত অবস্থায়ই 
সে আমিটাকে দেহ থেকে পথক ভাবে উপলদ্ধি করেন। আমিটাকে পৃথক 
ভাবে জানতে পেরে তারা পথক 'আ'মি'র কথা বলোহছন। দেহ যে আমি 
নয় এ বোধ একবার জন্মালেই বুঝতে অন্তবিধা ভবে না যে দেতে আমিত জ্ঞান 
ভ্রান্তিজনক | ভ্রান্ত আমিত্ব জ্ঞানে আমরা জগতের যা কিছু দেখছি তা! ভ্রাস্তি 
বৈআর কিছুই নহে । কাজেই দাগতিক ভ্রাস্তি অপসারণ করার জন্তাই 
আমিত্বের ভ্রান্তি অপলারণ কর]1 অতীব প্রয়োজন । আমিত্বকে বা আত্মাকে 
একবার দর্শন করলেই আর ভ্রান্তি থাকে না। এজন্য সত্য উপলব্ধির জন্য 
আত্মদর্শনের প্রয়োজন । এজন্ভই আত্মাকেই তত্ব বলে বলা হয়েছে। 
অন্ত তত্ব নাই। আত্মাকে জানলেই সব ভ্রান্তি, সব সংশয় দূর হয়ে যায়| 

অনেকে মনে করতে পারেন যে দেহ আত্মা নয় এট্রকু জানলেই ত জানা 
হয়ে গেল যে আত্ম! দেহাতিরিক্ত। কিন্তু তা নয়। আত্মাকি নয়, এ কথা 
জানলেই আত্মা কি তা জানা হয় না। এজন্যই শ্ত্রকার সবকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে বলছেন 


৫৪ আত্মদশন অঃ ২ স্ুঃ ১২১ ১৩ 


আতা চেয়: ॥ ১২ ॥ 


সৃতরার্থ £: আত্মাই জ্ঞেয়। 
[7175115171108593190102 70006 9611 15 076 00০ 70005981012 


লীনিকা ; প্রকৃত পক্ষে আত্মাই জ্ঞেয়। আত্মাকে না জানতে পাবলে সকল 
জানাই ভ্রান্ত হয়ে যায়। অতএব বুঝতে হবে রকেট, এটম স্পুটনিক, লুনিক 
প্রভৃতি জানাগেলেও তা জ্ঞেয় নয়। কারণ এসব জানাতে জ্ঞানেব তৃষ্ণা মিটে 
না। অপর পক্ষে একবার আত্মজ্ঞান লাভ করলে আর কোন তৃষ্ণাই থাকে না। 
এজন্যই স্থত্রকার বারবার বলছেন, হে মানুষ আত্মাই জেয়। একবার মত্মদর্শন 
কর। তাহলেই বুঝতে পারবে আত্মা অমব। আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায্ম মরছ 
যার তার আত্মজ্ঞান লাভ করে অমর হও । 

অবস্ত তর্কের শেষ নাই। তাকফ্কিকব! তর্ক উত্থাপন কবে বলতে পারেন ঘে 
দেহ আত্মা নয় তা বুঝা গেল। আত্মা দেহাতিরিক্ত কিছুই তবে। মনই 
দেহাতিরিক্ত অতএব মনই আত্মা। সান্ত দেহে অনস্ত বাসনার উদ্ভব হয় 
মনের জন্যই | জ্ঞানতৃষ্কা ও মনেরই | অতএব মনই আত্মা। তাকিকদের 
ভ্রান্ত ধারণ! নিরসন করার উদ্দেশ্টে হুত্রকাব পরবত্তণ সুত্র স্থাপন! কবছেন 


নমন আত্মা ॥১৩॥ 


জুত্রার্থ :_মন আত্মা নহে 
চ00781151) 11805170012 পো 17610110015 81591006005 5001 


লীনিকা : দেহ আত্মা নয়, বুদ্ধি আত্মা নয়, মনও আত্ম। নয, এসব কথা 
শান্্াদিতে পুনঃপুন: উল্লেখ করা হয়েছে । তবু এ ক্ষেজ্রে এ বিষয়ে পুনরায় 
আলোচন1 করার প্রয়োজন আছে । একথা ঠিক যে পাথিব বিষয়ের জ্ঞান 
মনেবই , জাগতিক স্তখ দুঃখের বোধ ও মনেই হয়। তবুও মন বলতে 
ঘ1 বুঝায় তা আত্মা নয়। মন থেকে আত্ম! ্বতন্্র। মন জাগতিক জ্ঞানের 
শ্জাতা বটে কিন্তু জেয নয়। মনকে জানতে গেলে আব মন থাকে না। 
একথ]! জানার জন্ত কোন (যাগ সাধনের প্রয়োজন নাই । ষে মন বিশ্বচরাচর 
চটে বেড়াচ্ছে, একবার “মন কি?” এ ভাবনা এলেই মনের কোন অস্তি 


অঃ ২স্কুঃ ১৪) ১৫ বা সর্বমীমাংসা ৫৫ 


থাকে না। অপর পক্ষে আত্মা! জ্বের়। আত্মার জ্ঞান লাভ করা সহজ নয্জ 
কিন্ত একবার আত্মজ্ঞান লাভ করলেই বুঝ] যায় ষে একমাত্র আত্মাই আছে। 
এভাবে বিচার করলে আমরা মনের সঙ্গে আত্মার পৃথকতা দেখতে পাই। 
এ সত্যকে আরও বিশদ ভাবে বুঝাবার অভিপ্রায়ে সুত্রকার বলছেন 


মনোহভাবাম্নাতাহভাবঃ ॥ ১৪ ॥ 
জুত্রার্থঃ মনের অভাব হলে আত্মার অভাব হয় ন|। 


ছ075115177712155195 01017 :7006 5580020. 01 00100 19 1706 006 
[18659801010 0৫ 02 5611, 


লীনিকা £ মনই যদি আত্মা হত তাহলে মনের অভাবেই আত্মার অভাব হয়ে 
যেতো । কিন্তু তা হয় না। সময় সময় মনের অভাব হয়ে থাকে কিন্তু তাতে 
আত্মার অভাব হয় না। মনের সন্ধান করলেই দেখা যায় মন থাকে না। 
অবশ্ঠ মনের সন্ধান করে মনকে না পাওয়ার সত্য উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে 
সম্ভব নাও হতে পারে । এজন্য অন্ত দৃষ্টাত্তের সাহায্য এ সত্যকে বিশদ করার 
উদ্দেশ্তরে সুত্তরকার পরবর্তী সুত্ত উপস্থিত করছেন 


সুযুক্তিরিতি দৃষ্টাত্তঃ ॥ ১৫ ॥ 


সজ্ঞার্থঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্ুযুপ্তির উল্লেখ করা যেতে পারে । 


06115 112751801010 : 4 56205 01 50000 51261) 2289 176 
০1060. 601 ০৪10016, 


লীনিকা : সময় সময় মনের অভাব যে সম্ভব স্থযুপ্তিই তার প্রমাণ। যাদের 
শারীরিক বিকার নেই, নিব্রা যাদের গাঢ় তার৷ প্রত্যেকেই এ সত্যটুকু নিজে 
নিজে উপলব্ধি করতে পারেন যে স্যু্তির সময় মন বলে কিছু থাকে না। 
তখন মন থাকলে মনের কাজও থাকত। মন থাকে না বলেই জগৎ তখন 
অগোচর হয়ে পড়ে। কিন্তু মন না থাকলে আত্মা থাকে না এমন হয় না 
্থযুপ্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি নয়। ন্থুষুপ্ত ব্যক্তিতে মন থাকে না, কিন্ত আত্মা 
থাকে । কাজেই মনের অভাব হলে খন আত্মার অভাব হয় না তখন মন 
যে আত্মা নয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। নুযুধ্ধিতে মন থাকে না, তাই 


৫৬ আম্মদর্শন অঃ ২ স্থুঃ ১৬১ ১৭ 


নখ ছুংখও খাকে ন।। কিন্তু আত্মা থাকে, তাই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে 
থাকে, নিদ্রাভঙ্গে আবাব জীব জেগে উঠে। 

অনেকে আবার তর্ক উত্থাপন কবে বলতে পাবেন বে স্থযুপ্িতে মনেব 
অভাব হয় না। মন থাকে ন। এব প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পাবে যে 
নিদ্রা যায় নই, পিদ্রাভঙ্গে যে জেগে উঠে সেও মন। অতএব মনই জীব বা 
আত্মা। এ তর্কের উত্তব প্রদান প্রসঙ্গে স্ব্রকাব বলছেন 


সমাধিশ্চ ॥ ১৬॥ 


সুত্রার্থ : সমাধিতে মন থাকে না, (তখন একমাত্র আত্মস্বপ জ্ঞানহ 
বর্তমান থাকে ।) 


ঢ61151)70710910519,001 _10 ৪ 50965 ০0৫6 520901)1 107069810116 
0661১ 17090168101) 610০1301100 01955091৮65 1১00 002 516172] 5611, 
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লীনিক|ঃ শিদ্রিত অবস্থায় জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে । কাজেই এমতাবস্থায় 
স্বযুপ্তিতে মন থাকে, না থাকে না, তা” জ্ঞানে জ্ঞান নাও হতে পাবে। 
এজন্যই মনই আত্মা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পাবে। কিন্তু সমাধি- 
অবস্থায় জ্ঞান ম্ব স্বরূপে অবস্থান কবে বলে জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে না। 
৮খন মন বলেও ক্ছি থাকে ন।। মন থাকে না, অথচ জ্ঞান স্ববপ আত্ম 
থাকে বলেই খধিবা মন যে আত্মা থেকে পৃথক এ সত্য উপলান্ধ কাবছেন। 
অবশ্য সমাধি লাভ সকলেব পক্ষে সম্ভব নয় । যাব। সমাধিব কৌশল অবগত 
নহে তাদেব পক্ষে এ সত্য প্রত্াক্ষ অন্ভতিতে উপণন্ধি কব। কষ্টকব হতে 
পাবে। কাজেই তাদেব পক্ষে খষি বাক্যেব উপর আস্থ। বাখাই বিধেয় | 
সমাধি যোগে খধষিবা। আত্মায় আত্মা ব্যতীত আব কিছুই পান না, তখন এক 
শান্ত অবস্থা থাকে মাত্র । সমাধি ভঙ্গ হলেই শান্ত অবস্থাব পবিবর্তন ঘটতে 
থাকে । তখন আত্মা থেকেই মন জন্মায় । এজন্য সুত্রকাৰ বলছেন 


মন আত্মনঃ ॥ ১৭ ॥ 


জুত্রার্থ ঃ মন আত্মা থেকেই জন্মায 


£6781151)70505150100 21075 20100 20061865006 0৫ 006 5800], 


অঃ ২ সঃ ১৮ বা সবমীমাংস। ৫৭ 


লীনিকাঃ জ্ঞানের ম্বরূপচাতি ঘটলেই জ্ঞান আর শাস্ত-জ্ঞানে থাকে না। 
জ্ঞানে এক চঞ্চল অবস্থার স্ঙ্টি হয়। জ্ঞানের চঞ্চল অবস্থার নামই মন। 
অতএব মন আত্মা থেকেই জন্মায় । কি করে জন্মায় তা পরে ব্যাখাত 
হয়েছে। জ্ঞানের চঞ্চল অবস্থায় সকলই জীব। জীবাবস্থায় সাধারণের 
স্বরূপ-জ্ঞান প্রায়ই থাকে নী। জীবাবস্থায় মহাপুরুষরা পধন্তও বিচলিত হন, 
যন্ত্রণা অনুভব কবেন। শুনা যায় রামরুষ্জদেব পধন্ত ভাগীনেয় হৃদয়ের জালায় 
অস্থির হয়ে পড়েছিলেন । আজকাল বনু সাধু-সন্ত্যাসীকে গধন্ত আহার 
সংগ্রহের কাজে প্রতিযোগিতা করতে হয়, মানসিক যন্ত্রণ! ভোৌগ করতে 
তয়। মনের জ্ঞানে থাকলেই মানসিক সখ ছুঃখ, উত্তেজনা গ্লানি প্রভৃতি 
ভোগ করতেই হবে । আত্মার স্থুখ দুঃখ কোন কিছুই নাই । মনের ছুটোই 
আছে । মন নিয়ে বাস করতে গেলে এ দুটো থেকে কারো অব্যাহতি নাই । 
তবে কেন মনে আত্মার আরোপ করা যায়? তদুত্তরে স্থপ্রকার বলছেন 


ভাস্তি বশাৎ ॥ ১৮ ॥ 


জত্রার্থঃ ভ্রান্তি বশেই মনে আত্মারোপ করা হয়। 


ঢ061151)17081)05198 01010 :100706 00100 15 00751061501 0০ 0৪ 
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লীনিক1ঃ মনে আত্মারোপ ভ্রান্তি বশেই ঠয়। যতদিন আত্মার ম্বরূপ এবং 
মনের স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ ন]| হয় ততদিন ভ্রান্তি থাকে । একবার 
আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হলে মনকে কার আত্ম! বলে মনে হয় না। যত 
ভ্রান্তি আমিত্ব যুলে। আমি কে তাঠিক ন! করেই আমি সব বিচার করি । 
এ জন্যই সব বিচার বেঠিক ঠেকে । ঠিকের নির্ণয় করতে হলে এ ভ্রাপ্থিকে 
দূর করতে হবে। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভ্রান্তির নিরসন হয়। এজন্যই 
আত্মদর্শন প্রণয়নের চেষ্টা । 


সমাপ্তোহয়মধ্যায়ঃ দ্বিতীয়ত | 


ইতি আত্মদর্শনে শ্রানলিনীকাস্তচক্রবতাঁবিরচিত-লীনিকায়াং 
দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ 


তৃতীয়োইধ্যায় ঃ 


বস্তবিজ্ঞানেব ও দেহাত্মবাদেব সঙ্গে আধ্যাত্মিকজ্ঞানেব একটা বিশেষ 
পার্থক্য হল এই যে দেহাত্মবাদ মতে দেহই আত্মা অথবা! দেহ থেকেই আত্মার 
উদ্ভব হয়। কিন্তু আধ্যান্সিক জ্ঞান বলে দেহ আত্মা নয়, আত্মা! থেকেই দেহেব 
উদ্ভব হয়। (কোনটা ঠিক পরবর্তী আলোচনায় আমরা দুটোব উল্লেখ 
করেছি । আমব1 দেখিয়েছি যে আত্মা কখনও দেহের কাষ হতে পাবে না। 
কেনন। কাঁবণ বিদ্যমান থাকলে কাধেবও অবশ্ই বিদ্যমান থাকা উচিত | কিন্তু 
মৃত দেতে আত্মীব কোন কায নাই । কাজেই দেহ আত্মার কারণ হতে পারে 
ন|। অর্থাৎ দেহ থেকে আত্মা জন্মাতে পারে না। আবার দ্বিতীয় অধ্ায়ে 
দেহ যে আত্মা নয় এ বিষয়ে বিস্তত আলোচনা কবা হয়েছে । এখানে 
এর পুনরুল্েখ নিষ্রয়োজন । 

এখন, যদি আত্মা দেহ বা দেহজাত না হয় তাহলে আত্মা কি এ প্রশ্ন 
আসে। আত্মা দেভ নয়, মন নয়, বুদ্ধি শয়) একপ উত্তরও ষথার্থ ভয় না। 
কাজেই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় কবা বিশেষ প্রয়োজন । এ অভিপ্রায়ে সুজ্রকার 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন 


আত্মা ব্রহ্ম ॥১॥ 


সৃত্রার্থ : আত্মা ব্রহ্মই : 
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লীনিক1 : বস্তর ম্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কবা যায় না। একথা পূর্বেই বল! 
হযেছে । আত্মার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কবা সম্পূর্ণই অসম্ভব। কাজেই 
আত্মাব স্ব” কি এব উত্তব এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে আত্মা 
্রদ্মহই । বস্তৃত আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি ও নামই | নাম বাতীত নামীকে অন্যের 
নিকট শাষাষ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলেই নাম বলতে হয়। আত্মা কি 
একথা বলতে গিয়ে এ লগ্ন বলতে হয় যে আত্মা ত্রক্ষই । এক নামকে 
অপব নাম দিয়ে গুকাশ কবার তাৎ্পধ এই যে নামের অর্থে যেন ভ্রান্তি না 


অঃ ৩ স্যঃ ২, ৩ ব। সর্বমীমাংসা ৫৯ 


আসে। সাধারণত লোকে দেহেই আত্মার আরোপ করে থাকে। তা 
ভুল। ক্রদ্ধের স্বরূপ জ্ঞান থাঁক বাঁ না থাক, তবু ব্রন্ম বলছে মানুষের একটি 
ধারণা আছে যে ত্রহ্ধ সাধারণ দেহ নয়, ব্রচ্ম একটা বিবাট কিছু । আত্মা ষে 
স্বরূপতঃ সেই বিরাট কিছু একথাটা বলবার উদ্ছেশ্টেই ব্রহ্ধকে টিটি, আত্মার 
পরিচয় দেবার প্রয়াস কর। হয়েছে । 

নামীর নাম-পরিচয় আরও যাহা আছে তার উল্লেখ করে স্থত্রকার 
বলছেন 


পরমাত্বা পরমব্রহ্ম বা প্রণববাচকম্‌ ইতি ॥ ২। 


সুত্রার্থ :_আত্মাই পরমাত্মা ব। পবমন্রদ্ষ নামে অভিভিত, যাকে প্রণব- 
বাচকও বলা হয়ে থাকে । 


চ0£11511010215190100 :7101015 5611 01 5001 15 9150 0০811000106 
£১050106 ৭০] 0 0725 £১05010706৮ 90111 17101) 91610110195 [176 
28%5010 85119016 0010. 


লীনিকাঃ আত্মাকে যেমন ব্রক্ধ নামে অভিহিত করা যায়, তেমনি 
পরমাত্মা বা পরমত্রন্ধ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে । সব একই নামীর 
নাম। সেই নামীর বাচক শব্ধ প্রণব । বস্তবত প্রণবের ঘা হ্বরপ তাই সেই 
নামী । একমাত্র প্রণবের স্বরূপ অবস্থায়ই নাম ও নামীর অভেদ অনুভূত 
হয়) ইতাই চরম অবস্থ।। জ্ঞানীরা সে অবস্থার সম্যগ্জ্ঞান লাভ করে 
আত্মার স্বরূপ যেরূপ অবগত হয়েছেন তদ্ুল্লেখ ক্রমে স্থব্রকার পরবর্তী সুত্র 
স্থাপনা করে বলছেন 


কারণঞ্চ ॥ ৩ ॥ 


সৃত্রার্থ € আত্মা কগ্ির কারণ । 


ঢ06119177710205150017 22106 ১০] 15 006 05056 06 ০169010]0. 


লীনিকাঁ: এ জগৎ ও জীব স্কষ্টির মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ বিদ্যমান আছে। 
কোন কিছু না থাকলে কোন কিছু হৃগ্রি হতে পারে না। কাজেই মানতে 
হবে এ ক্ষতির আদিতে কোন না কোন কারণ ছিল যার থেকে হ্ষ্টি হয়েছে 


৬০ আত্মদশন অঃ ৩, স্ুঃ ৪ 


এহ জগত-চবাচব। কি ছিল আদিতে ? আধুনিক বিজ্ঞান বলে একটি 
নীহাবিক।ভল আদিতে, কিংব! একটি বিবাট আ্ঘ। সৌবজগতৎ কষ্টির মূলে 
একথ| সত্য তে পাবে, কিন্ধ সমস্ত খিশ্বকষ্টিব কথায এলে এ মত টিকে ন৷ 
একথ। প্রথম অব্যায়েই বলা হয়েছে । কাবণ এ অন্খ্য পক্ষব্রলমাথ, 
বিশ্বব্রন্ধাপ্ডেব কাবণ একটি বিবাট ল্য নয় । অথাৎ নাহ্াবক! বা সয় শট 
আদি কারণ পয়। তবেআঁদকাবণ কি? আত্মা শষ্টিব আদি বাবণ। 
মান্স। খেকেহ এ জগছ চবাচৰ কৃষ্টি হয়েছে । দেভ থেকে আত্মাব সষ্টি হয়নি । 
আত্ম। থেকেভ যেসব কিছু কষ্ট হয়েছে তাৰ প্রমাণ কি? স্ুত্রকাব প্রথমেহ 
বলেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ । আত্মাৰ স্ববপ প্রতান্ষে অন্রুঙব কবলেই জান। 
যাবে যেআম্মাহ শষ্টিব কাবণ। আগ্মাতিবিভ্ত অন্ব কাবণ নাই । আত্মাল 
সম্গ্জ্ঞান যাদেব জ্ঞানে নাউ তাদেখ আমিছেই ভণ। তাবা এ সত্য 
অস্বীকাব কব।ব 'অধিকাবাভ শয়। আজ্মাব সম্যগজ্ঞান যাদদেব জানে 
বিছ্যমান তাদেৰ কাঁছে ত। প্রত্যন্দ সত্য । সষ্টিব কাবণ যে আম্ম। তা, 
প্রতাক্ষ সা । 
আম্ম। থেকে কি ভাবে সি শষ্ট হল « প্রসঙ্গে চত্রবাব বলেছেন 


আত ত্ঞানত্যবপঃ ॥ ও ॥ 


সূত্রার্থ : আম্মাণ সববপ জ্ঞান । 


চ611517) [97519100205 0106 ১০111171001] 15 1109 1770%- 
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লীনিক|; আত্মাণ শপ কি তা বাত করতে গিষে শনকাব বলছেন € 
জানত অস্ব।ব স্বপ | জ্ঞানের অজ্ঞানাবৃতাবস্থাধ আত্মাধ জঞান9 থাবে না, 
আপাবজ্ঞানেব স্বজ্ঞানাবস্থায় একমার আত্মাবজ্ঞানভ থাকে । শিদ্দিতাবস্থায় 
অজ্ঞানীদেন আত্মাব কান জ্ঞ।ন খাবে শ।। আপাব সমাধি অবস্থায় জ্ঞানীদ্বে 
একমাত্র আত্মজ্ঞাপ্হ থাকে | যেহেতু জ্ঞানেৰ অবর্তমানে আত্মার অবর্তমানত।| 
এবং জ্ঞানেৰ বহমানে আত্মাবও বর্তমীনতা পরিলক্ষিত হয় তখন জ্ঞানউ যে 
আ্সা এধিষষে কোন সন্দেত নেই । 

এ জ্ঞান বা আত্ম। থেকেই সৃষ্টি | উপায়-বিশেষ অবলম্বনে আম্নাব শ্ববপে 
উপনীত হলে একমান্ত জ্ঞানই থাকে অস্ত কিছু থাকে না। তা থেকেই বুঝা 


অঃ ৩. সঃ ৫, ৬ বা সর্বমীমা* স। ৬১ 


যায় আদিতে জ্ঞানই ছিল, বর্তমানে জ্ঞানই আছে, ভবিষ্কাতে জান থাকবে। 
আব।ব তধবস্থাব অবসানে জগহং-জ্ঞানে ফিবে আঙসাব পব এ ভগৎ্ পুনরায় 
অনভত ভতে থাকে $ তাতে বুঝা মায জ্ঞান থেকেই গগতেৰ শি হয। 
নিদ্রাবস্থ।য় জ্ঞান অন্্ান।ঞেন থাকে । তখন জগত থাঁকে না। নদাজঙগ হলে 
জ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গে গং জ্ঞানে ভেসে উদ্গে। এব থেকে ৪ অগমান করতে 
অন্থুবিধা হয না যেজ্ঞান ব। আম্মা! থেকেই মবা ছু কি হয়েছে। 

কি ভাবে জ্ঞান থেকেই এবিশ্ববাচিব কটি ভল হাব বিল্াবিত বাখা। 
বাব প্রয়োজন বিবেচন। কবে কত্রকার পরব ত্র স্গাপন। কবছেন 


জানামীি জ্ঞানস্ত ধর্ম? ॥ ৫ ॥ 


জুত্রার্থ £ জ্ঞানের ধম জান। 
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শীনিক, আন্। জ্ঞানন্ববপ এক সক্ষম অপস্ত।। সে অবস্থ। থেকে এ সুপ 
চগহ কি কবে শষ্টি হতে পাবে-এ এক বহস্যনয় লিজ্ঞাম সকলেবহ আছে 
| ান' যায় প। তাহ বহস্য । ।কগ্চ একপ|ন জানা ভযে গেলে ত। আব বভন্সা 
থাকে না। বস হি বলে আনবা ম। জানি ভ| সম্ম্ম আমারই কটি । 
শ্তি থেকেন ফে পদাথ সঙ্গি হযছে তা পদরা্থাবজ্ঞান সম্মত। আইনস্টাইন 
দেখিয়েছেন যে শর্দি এ শভ্িল আধার এক ) শনি খেচকউ পদাথ চঠি 
হঘ এ যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য তেমনি আআ! থেকেই যে জগৎ কি হবেছে 
তা আব্য।গ্রক সতা। এ সতা ব্যখাব জন্তই শত্রকার জ্ঞানের ধর্মেব কথ। 
উল্লেখ কবেছেন আলো ধম মেমন প্রকাশ) তেমনি জ্ঞানেব ধর প জান।। 
তা, ক্বত্রকাব বলছেন 


ভ্ঞানায় গ্রচে্। ॥ ৬॥ 


জূতরার্থ 2 জানতে হলে জ্গানাব জন্য চেষ্টা 
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লীনিকা ;ঃ যেহেতু জানের ধম জান।, তখন জ্ঞানবাব জন্য গ্রচেষ্টাও জাগে। 


৬২ আত্মদশন অঃ ৩, স্থঃ ৭১ ৮ 


কেন না প্রচেষ্টা ব্যতীত জানার উপায় নেই । তাই জানবার জন্য জ্ঞান প্রচেষ্টা 
করে। প্রচেষ্টার ফল কি? তুত্বরে স্থত্রকার বলছেন 


স্পন্দনম্‌ ॥ ৭ ॥ 
জূত্রার্থ : চেষ্ট।র ফল স্পন্দন । 
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লীনিকা : এ জানার প্রচেষ্টায় জ্ঞানে জাগে ম্পন্দন। যেকোন রূপ চেষ্ট। 
করলেই স্পন্দন জাগে । কাজেই জ্ঞানের জানার প্রচেষ্ঠায়ও স্পন্দন জাগে । 
এ স্পন্দন জ্ঞানের | স্ষ্টির মূলে এই স্পন্দন | স্পন্দন থেকে কি স্থষ্টি হয়? 
তদুত্তরে গত্রকার বলছেন 


হকার ॥ ৮ 
. জুত্রার্থ : স্পন্দন মূলে হকার শষ্টি হয়। 


[7061151)711710518 0100 48581165010 01 005 ৬1018 0010 2 
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লীনিকা ; জ্ঞানে জানার প্রচেষ্টামূলক স্পন্দন জাগার ফলে জ্ঞানের মধো 
সৃষ্টি হয় 'হ'করি। "হকার ভল শক্তি । এ শক্তি ধবনিমূলক | এ ধ্বনিমূল্ 
শক্তিই হল জ্ঞানের প্রথম স্থ্গি। পরব্তী স্্টির ধারণ । বিষয়টিকে আর 
একটু বিশদ করাব দরকার । 

পুবেই বণ। হয়েছে আত্মা, ব্রহ্ম, পরমব্রন্ষ, জ্ঞান প্রভৃতি একই কথা। 
ব্রন্মের স্বরূপ বলা হয়েছে প্রণব । প্রণব কি? গওকার। গুকারের স্ব-ভাব 
অবস্থা শীস্ত । এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করাব কোনই উপায় নেই। মানুষের 
দুইটি চিন্তার মপ্যবতা ফাক (8৭1) 6৪57) ০ 11908581705) যে রূপ শাস্ত 
ঠিক তেমনি । এ অবস্থাকে প্রকাশ করাব কোনই উপায় নেই বলে বলা 
হয়েছে গুকাঁর অন্বর ও অব্যঞ্নবণ অথাৎ ওকার স্বরবর্ণও নয় ব্যঞ্ন্বর্ণও নয়, 
অতএব তাকে কোন বর্ণ দিয়েই প্রকাশ কর। সম্ভব নয়। জ্ঞানের এ শাস্ত 
অবস্থায় জানার জন্ঠ জ্ঞানের মধোই ম্পন্দন মূলে 'হ"কার রূপ শক্তির সৃষ্টি 


অং ৩ শঃ ৯) ১০ ব1 সবমীমাৎস। ৬৩ 


হয়। এ শক্তি প্রণবেই উৎপন্ন হয়ে প্রণবচ্যুত হওয়ার মত মনে হয়। 
ফলে একাক্ষর প্রণব ত্রিধা হয়ে শব্দিত হয়। অর্থাৎ শান্ত একাক্ষর ওকার 
তখন ম্+উ-+অ হয়েযায়; হ্‌ম্‌ থেকে উৎপন্ন হয়ে উ এবং অ হয়ে হাতে 
বেরিয়ে পড়ে। ইহ প্রণবের দ্বিতীয় অবস্থা । প্রথম অবস্থা শান্ত, হকার- 
বজিত। ছিতীয় অবস্থ! ধবনিত, হকার যুক্ত । প্রথম অবস্থা নিগুণ, দিত 
অবস্থা সগুণ। হ্-মুক্ত স্ষ্টি নাই, হযুক্ত অবস্থায়ই স্ট্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে 
হই সুষ্টি। 

এখন, এই শান্ত প্রণব থেকে হকারের যে কটি তাই বাকি প্রকার? 
তদুত্বরে স্ত্রকার বলছেন 


হকারে। ভাত্তিও ॥ ৯ ॥ 
জৃত্রার্থ £ হকারের টি ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। 


[70561151)77151751701017) 7106 80061567706 01 1091)-609106 
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061705101). 


লীনিক। ; জ্ঞান এক এবং অদ্বিতায়। দ্বিত্ব যখন নাই তখন আবার জানা- 
জানি কি? কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে জানাই জ্ঞানের ধর্ম । জ্ঞান 
জানবেই অথচ জানার কিছুই নাই । জ্ঞানে জ্ঞান ব্যতীত যখন আর কিছুই 
জানার নাই তখন জানবার প্রচেষ্টা ভ্রান্তি বই কি? প্রচেষ্টা ভ্রান্তি, শ্রান্তি- 
প্রচেষ্টা রূপ স্পন্দন্‌ ও ভ্রান্তি, স্পন্দন রূপ হকাব ও তাই ভ্রান্তি। এ ত্রান্তি 
জ্ঞানেই জন্মে এবং জ্ঞানেই থাকে । 

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উখিত হতে পারে যে জ্ঞানের শ্রান্থি ওয়া কি ভাবে সম্ভব ! 
সত্যে কি কখন মিথ্যা থাকতে পারে? যাঁদ না পারে, তাহলে জ্ঞানেই ব৷ 
ভ্রান্তির অবস্থান কি ভাবে সম্ভব? জ্ঞানের ভ্রান্তি কি সম্ভব হতে 
পারে? ভ্রাস্তির কারণ কি? ততদুত্বরে স্ত্রকার বলছেন 


ভ্রান্তি-হি ভ্রাস্তিকারণম্‌ ॥ ১০ ॥ 


সঙজ্ঞার্থ* ভ্রান্তিই ভ্রান্তির কারণ, অন্য কারণ নাই । 


৬৪ আত্মদশন অঃ ৩ সঃ ১১ 


[77781151)11215518061017 20106 08055 01 05101510115 100101175 
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লনিকা £ ভ্রান্তির কাবণ কি থাকতে পারে? ভ্রান্তিউ ভ্রান্তির কারণ, 
অন্ত কারণ না : জ্ঞানে জানার কিছু নেই অথচ জানার জন্য প্রচেষ্টা 
স্ি বউ কি? যা ভ্রান্তি তার কোন স্বরূপ নাই। ভ্রান্তি আছে মনে 
করা ও এক ভ্রান্তি, অথচ তাকে অশ্বীকারও করা যায় না। এইখানেই হল 
বন্য! শক্ষরাচায উপায়ান্তর না দেখে এ রহস্তকে বলেছেন অনির্বচনীয়। 
স্বরূপতঃ যা নাই রূপতঃ তাঁরই অস্তিত্বের হেতু বর্ণনার কোন উপায় নেই । 
ভ্রান্তি যে ভ্রান্থি,_সতা নয়, একথ। ঠিক, অথচ ভ্রাস্তিও যে হয়__একথা ও ঠিক । 
ভ্রান্থিকি? জামিতির ভাষায় বলতে পারি বিন্দ। বিন্দুর কোন ব্যাপ্তি 
নাই, অথচ বিন্দু আছে, শুধু আছে নয়, বিন্দু রেখা সমষ্টি করে, রেখ! তল 
স্ুষ্টি করে, তল বস্ত্র সুষ্টি করে। অগ্ঠ ভাষায় বলতে পারি ভ্রান্তি কল্পন!। 
কল্পনা অলাঁক অথচ কল্পন। আছে । শ্বধু আছেই নয়, কল্পনা কত কিছু ভাঁউছে 
গডছে । 

প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানে শ্রান্তি নাই, দ্রান্তিবশেই ভ্রান্তি আছে বলে মনে 
হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে গকারে হ্‌ কার ন।ই, ভ্রান্তিবশে ভ কার আছে ধলে মনে 
হথ, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ষজ্ঞানে জগৎ চরাচরের অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষায় 
জগৎ-চরাচর আছে বলে মনে হয়, গ্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞানে দেহানুভৃতি 
নেই প্রিয়ামূলেই দ্রেহান্ুভূতি জাগে । ক্রিয়া বন্ধ হলে দেহ থাকে ন।, কিন্ত 
আত্মজ্ঞান থাকে, ইন্দ্রিয়সমুহের বিলুখ্িতে জগৎ চরাচর থাকে না কিন্তু 
ব্রহ্ম থাকে, হকারের বিলোগ হলে স্গন্দন খাকে না, শান্ত গুকার থাকে, 
ভ্রান্তির অপসারণ হলে আর ভ্রান্তি থাকে না! তখন একমাত্র জ্ঞানই থাকে । 
জ্ঞানই আছে ভ্রান্তি নাই, তবু ভ্রান্তি বশে কেন প্রান্তি হয়, ওকারে হকার না 
থাকলেও কি করে আছে বলে মনে হয় তা অনিধচনীয় হলেও বুঝবার 
সুবিধার জন্য একটি দৃষ্টান্তের সহায়তা অবলম্বন করা ঘধেতে পারে বিবেচনায় 
সত্রকার বলেছেন 


নিদ্রেতি দৃষ্টান্ত; ॥ ১১।॥ 


জুত্রার্থ : টষ্টান্ত স্বূপ নিপ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। 


অঃ ৩নুঃ১২ বা সর্বমীমাংসা ৬৫ 
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লীনিকা : একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। দৃষ্টান্ত প্রমাণ না হলেও বুঝার পক্ষে 
সহায়ক বলেই দুষ্টান্তের উল্লেখ কর। হয়। দেখা যায় যে বাক্তি এখন জেগে 
আছে সে পরে নিদ্রা যায়। নিদ্রা কি বাইরের জিনিষ, বাইরে থেকে 
ব্যক্তির মধ্যে আসে? না তা নয়। নিদ্রা বাইরে থেকে আসে না। 
তবে কি নিদ্রা আভ্যন্তরীণ বস্ত্র, জাগ্রত বাক্তি-মান্তষের মধোই থাকে ? 
তাই যদি হবে তবে জাগ্রত ব্যক্তি জাগ্রত থাকে কি করে? যার মধ্যে নিদ্রা 
আছে সে জাগ্রত থাকতে পারে না। প্রত্যেক জাগ্রত বাক্তিই নিদ্রা যায়, 
অথচ নিদ্রীকে বাইরেরও বলা যায় না, ভিতরের ও বলা যায় না। এ যেমন 
দষ্টান্ত তেমান ভ্রাস্তিকে জ্ঞানের মধ্যে আছে এরূপ বলা যায় না, আবার 
জ্ঞানের বাইরে আছে এরূপও বলা যায় নাঁ। নিদ্রা জাগ্রতকে অভিভূত 
করে তাও ঠিক আবার নিদ্র। ভঙ্গ হলে নিদ্রার কোন অন্তিত্ব থাকেনা 
তাও ঠিক! তেমনি ভ্রান্তি জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আবার ত্রান্তিভঙ্গে 
কোন ভ্রান্তিই থাকে না তাও ঠিক। জাগ্রত ব্যক্তিতে নিদ্রা না থাকলেও 
নিদ্রার আবির্ভাব যেমন হয় তেমনি গুকারে হকার না থাকলেও হকারের 
আবির্ভাব ঘটে । নিদ্রার স্বরূপ ন! থাকলেও যেমন নিদ্রার অস্তিত্ব আছে বলে 
মনে হয় তেমনি হকারের কোন স্বরূপ না থাকলেও হকার আছে বলে 
মনে হয়। ভ্রীস্তি অলীক হলেও যে আছে বলে ভ্রান্তি হচ্ছে এটাই প্রকৃত 
রহশ্য । রহ্শ্য ভেদ করাই সাধনার উদ্দেশ্য । এ রহস্ঠ বহু শাস্ত্রে বু ভাবে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে । সে সবের উল্লেখ অভিপ্রায়ে স্থব্রকার বলছেন 


প্রকৃতি-মায়া-শক্তি প্রভৃতি অভিধা ॥১২॥ 


সূত্রার্থঃ হ.কারকেই প্রক্কতি, মায়া, শক্তি প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত 
করা হয়। 
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লীনিকাঃ আমরা যে হকারকে ভ্রান্তি বলে বললাম, সাঙ্খ্যে তাকেই প্রকৃতি, 
বেদান্তে তাকেই মায়া, তন্ত্রে তাকেই শক্তি, বৌদ্ধতন্ত্রে তাকেই অজ্ঞান বলে 
৫ 


৬৬ আত্মদর্শন অঃ ৩, স্থঃ ১৩, ১৪ 


বল। হয়েছে । নামে বিভিন্ন হলেও আসলে একই | জ্ঞানের জানার ইচ্ছা 
কথা আমরা যা বলেছি, বেদ* সেই জানার ইচ্ছাকেই কাম বা বাসন! বলে 
বলেন। এরই নাম মন ব| প্রজাপতি বা ব্রঙ্গা। এর নামই কল্পনা । কল্পনা 
থেকেই স্ৃষ্টি। কল্পনা থেকে হৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে তা বলতে গিয়ে স্ুপ্নকাব 
বলেছেন 


হকারাৎ ধ্বনি; ॥ ১৩॥ 
সৃত্রার্থ : হকার থেকেই ধ্বনি কৃষ্টি হয়। 


[ঢ151151)1712105190101) :1102 7021 ০9105 [190,085 9001)05 
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লীনিক।: জানার প্রচেষ্টায় শাস্ত জ্ঞানে স্পন্দন জাগার জন্ত যে শক্তি হয 
তাই হকাঁর। হকার এর জন্য শাস্ত প্রণব ধ্বনিত ভয়ে উঠে। অথাৎ 
গুঁকার তখন ম্উ-অ (অবতরণ অবস্থায়, অবরোহন অবস্থায় অ-উ-ম্‌) 
হয়ে ধ্বনিত হতে থাকে--হ. তখন বাইরে বিক্ষিপ্ত হযে যেতে চায়। কিন্ত 
হ অনন্ত ব্রদ্ষের বাইরে যেতে পারে না। তাই ধ্বনিত অবস্থায় প্রণবে 
হও অবস্থান করে। এরূপে আমর] পাই চারটি ধ্বনি-_ম্উ-অ এবং হ। 
ব্রদ্মের এ অবস্থাব নাম শবব্রদ্ম। একাক্ষর গুঁকার থেকে সৃষ্টি হয় চার ধ্বনি, 
বাবর্ণ। এ চার ধ্বনি বা বর্ণ দিয়েই শব্দব্রদ্ষেব সতত ব| $020419 তৈবা 
কবা হয়েছে_-ভ-অ-উ-ম্। তন্মধ্যে হ. হল ব্যঞ্জন, বাকী স্বর। 

যে স্থত্র সাহায্যে শব্ত্রদ্ষের প্রকাশ করা হয় তার আরও নাম আছে। 
তাব উল্লেখ কবে সুন্রকার বলছেন 


আকাশ-বিরাভ্-ব্রক্মাগুমিত্যাদি আখা ॥ ১৪ ॥ 
জূত্রার্থঃ তাই আকাশ, বিরাট, ব্রগ্াণড প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। 
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লীনিকা £ ধ্বনির নামই আকাশ । আকাশ সর্বব্যাপী । আকাশের শেষ 
«টিকা £ গুথেদ ১০।১২৯।১--১৬ আষ্টবা | 


অঃ ৩ সঃ ১৫ বা সর্বমীমাংসা ৬৭ 


নাই--অসশীম, কেন না ত্রদ্ম ও অসীম । আকাশকে অতিক্রম করে যাওয়া 
যায় না; যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই আকাশ । মামৃষ যে মনে করছে 
আকাশকে জয় করছে তা ভূল। আকাশকে আবার জয় করবে কি। গ্রহ 
নক্ষত্রে ছুটাছুটি করলেও মানুষ আকাশ অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃত 
প্রস্তাবে কোন জিনিষই স্থানচ্যুত হয় না। স্থানের বস্ত স্থানেই থাকে । 
বাহাতঃ মনে হয় বটে মানুষ রকেট চড়ে বহু স্বান অতিক্রম করে এসেছে কিন্ত 
এরূপ মনে হওয়। ভ্রাস্তি। স্থান অতিক্রম কর1 যায় না। বস্ত্র অপেক্ষায় 
স্বান অতিক্রান্ত হব বলে মনে হয়। একটা উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে 
পারে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় :বাক্তি জন্মায়, বড় হয়, বুড়ো হয়, মরে 
বায়। নান! পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তন মোটেই হয় না। দেহের 
অপেক্ষায় মনে হয় যে ব্ক্তিবিশেষ এই জন্মালো, এই বড় হল, এই মরল। 
কিন্ত আসলে সে ব্যক্তি তেমনিই থাকে । শিশু দেবদত্ত আর বুদ্ধ দেবদত্ত 
একই ব্যক্তি । 

যাই হোক, এ শব্দময় আকাশকেই বেদাদি শাশ্ে বিরাট বা ক্রহ্মাণ্ড 
রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তা থেকে অর্থাৎ ওকার থেকেই বিরাট 
অথাৎ ম+উ+অ-হ্‌ জন্মেছে! তা সর্ববাপ্য, তাই বিরাট । ত৷ 
ব্রহ্ম থেকে জাত তাই ব্রহ্গাণ্ড। ত্রক্ষাণড অশীম অনন্ত, তবে অনাদি নয়, 
বন্ধই তার আদি । এ বিশ্বচরাঁচর ব্রদ্ধাণ্ডেই অবস্থিত আছে 

কিন্তু এ বিশ্বচরাচর এল কোথ। থেকে ? তদছুত্তরে স্ত্রকার বলছেন 


তম্মাৎ স্ষ্টি £ || ১৫ || 
সজার্থ বিরাট থেকে ই বিশ্বচরাচর স্থষ্ট হয়েছে। 
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লীনিকাঁঃ এই বিরাট বা মৃউ-অ--হ্‌ থেকেই স্থট্টি। তন্মধ্যে 
মুউ-অ হল পুরুষ বা! চেতন, এবং হ. হল প্রকৃতি বাজড়। প্রকৃতির 
সঙ্গে পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ অ-হ সংযোগেই জীব। জিনিষটা 
এরূপ-- 


৬৮ আত্মদর্শন অঃ ৩ স্থুঃ ১৫ 
ম 
পুরুষ ৃ উ 


অ 
ৃ জীব 
প্রকৃতি হ 


জ্ঞান যখন অউম্তে থাকে তখন শুধুই জ্ঞান থাকে, জয় জ্ঞাতা 
থাকে না। জ্ঞান যখন অ-হ মধ্যে থাকে তখনই জীব । তখন জ্ঞানে 
চেতন অবস্থাও কিছু থাকে আবাব প্রান্তি (হকাব)৭ থাকে । জ্ঞানের 
এ অবস্থ। ভ্রান্ত-জ্ঞান। যখন জ্ঞান হ কাবে নেমে পড়ে তখন হক।ব ব৷ প্রান্তি 
দ্বাৰা! আচ্ছন্ন হওয়ায় কোন চেতনা থাকে না। জড পদার্থ এ জন্যহ 
অচেতন। কিন্তু শক্তিব আধাব। পদার্থে একট। অণুতে মহাশ্তি 
লুপ্ধীয়িত। ক্ষি্ড ক্তি চেতন নয নলেই জড পদ্ীর্থ জড। 

এ বিশ্বত্রন্মাণ্ডে জীব ও জডয। কিছু দেখি সবই ধ্বনি থেকে জাত । 
ধ্বনি থেকেই সব কিছুব হ্ষ্টি য়েছে। ব্রদ্ধ এক এবং নিবপেক্ষ। ব্রন্ধ 
অদ্বৈত। কিন্তু কটি ব| জগত ত্র্যশ্র (ত্রি+অশ্র),_চৈতন্য, জঙ ( 
প্রতি ) এবং জীব, এ ণিয়েই জগং-চবাচব। 


সমান্তোয়মহধ্যায় তৃতীয়ঃ || 


ইতি আত্মদর্শনে শ্রানলিনীকান্তচক্রবতী-বিবচিত-পীনিকাধাং তৃতাখোহথ্যায়ঃ 


চতুর্থোহধ্যায়ঃ 


পরবর্তী অধ্যায়ে সৃষ্টির হেতু বর্ণনা কর! হয়েছে। তাতে বলা 
হয়েছে যে জ্ঞান-স্বরূপ ত্রন্ধই স্থ্টির আদি। জ্ঞানের জানার প্রচেষ্টায় যে 
স্পন্দন জাগে তাতে স্ষ্টি হয গতি। গতি বশে শান্ত জ্ঞান ধ্বনিত হয়ে 
উঠে। গতিযুক্ত ধ্বনিই হল বিরাট । তাতেই আছে পুরুষ, জীব এবং 
প্রকৃতি-বা চেতন, জীব ও জড়। একই বিরাটে তিনের স্থিতি । 
তিনকে একও ব্ল। যায়। তিনও বলা যায় । বেদে এ কথাটাকেই “একোহহ্‌ং 
বনুস্তাম” বলা হয়েছে । কিন্তু স্ষ্টির এ ব্যাখ্যা] হুক্্ম সহি সম্ঘন্ধীয়। 
স্ষ্টির সক্ষম তাৎপর্য তাই। কিন্তু স্ট্টি বর্তমানে আর স্ুক্ম অবস্থায় 
নেই। চেতন পুর্ববং একই আছে কিন্তু জীব এখন অসংখ্য, জড় পদার্থ 
বহু। এক আমিত্ব এখন বন্ুত্ব প্রার্থ হয়েছে । একই জীব, একই 
জড় বন্তত্ব কি করে প্রাপ্ত হল, বিশেষ করে মন্য্য-পদবাচ্য জীবের সৃষ্ট 
কি করে হল তা দেখ! দরকার । প্রথম অধ্যায়ে জগতস্টি ও মনুষাসথষ্টি 
সম্বন্ধীয় আধুনিক বস্তবিজ্ঞানের অযথার্থ মতগুলোর খণ্ডন করা হয়েছে, 
এবার ঘথার্থ সত্য মতের মগ্ডন করা দরকার । এ সব বিবেচনা করে স্বত্রকার 
পরবর্তী ত্র স্বাপন। করছেন 


স্থুল-স্থষ্টিঃ ॥ ১ ॥ 
দৃত্রার্থ £ এবার স্থূল হষ্টি ব্যাখ্যাত হবে। 
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লীনিক।£ এতক্ষণ ক্ষ্টির হুস্ম তাত্পধ ব্যাখ্যাত হয়েছে । কিন্তু 
স্ন্মু স্থষ্টি বতমানে স্ুলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে । স্ষ্তি সুক্মম অবস্থা থেকে স্থুল 
অবস্থায় কি ভাবে এল তা বিচার করা দরকার-_নতুবা মানুষের জিজ্ঞাসার 
শেষ হবে না। ধিশেষ করে, তথাকথিত আধুনিক বস্তধিজ্ঞানের মতগুলি 
খগুন করার পর সত্য ও যথার্থ মত প্রতিষ্ঠিত করা দরকার । নতুব! 


৭৬ আত্মদর্শন অঃ ৪, স্থুঃ ২ 


আধ্যাত্মিক বিচাব সম্পূর্ণ হয় না। কিন্ত প্রথমতঃ স্ুলস্থট্টি বলতে কি বুঝায় 
তা! সুস্পষ্ট কার উদ্দেশ্তে স্বত্রকার বলছেন 


জীবস্থ জগতশ্চ ॥ ২॥ 
সুত্রার্থ : স্থুল হুষ্টি বলতে জীব ও জগৎ কষ্টিব কথ। বুঝায়। 
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লীনিকাঁঃ স্ুুল স্ব্টি বলতে জীব ও জগৎ স্থষ্টৰ কথাই বল। 
হয়েছে । চেতন যাতা পুধবৎৎ আছে। কিন্তু জীব ও জডজগতৎ বর্তমানে 
আব স্থক্ম অবস্থায় নেই-স্থুপত্ব প্রাপ্ূ হয়েছে । চতৃবর্ণেব যে স্ত্র পুরে 
দেওয়া হয়েছে তাতে বণ। হয়েছে যে হই ছিল প্ররুতি। হ.. থেকে 
আবও বন্ত বর্ণেব কষ্টি আছে। প্রকৃতিতে নানারূপ জড পদার্থ দেখা যায়। 
হই যে প্ররুতি তা এখন বুঝাই যায় না। তাছাডা অ-হ জ্ঞানবিশিষ্ঠ জীব ও 
এখন ব্ছ দ্েহবিশিষ্ট হয়েছে, যত জীণ তত আমি, প্রত্যেক জীবে অহ 
স্বতন্ত্র। জীব মাত্রেই উন্দ্রিয় বিশিষ্ট ও পবায়ণ। তন্মধ্যে মানুষে অ-হ 
বোধ (চ£০) সবচেয়ে বেশী। একই জীব অসংখ্য দেহে অসংখ্য ভাবে 
বিরাজ করছে, সুখ দুঃখ অচ্ভব কবছে। জীব ও জগতে স্লত্বকে [নম্নবপে 
(দেখালে। যায়| 


সথক্ম অবস্থ। স্থল অবস্থ' 
শান্ত ও ধ্বনিত ম | অ 
রা উ চেতন হ জীব, দেস্, বহু 
| ঃ 
এক এক অ ৰ 
ও হয়েও | নী 
রাঃ ডে হ প্রকৃতি, জডপদার্থ, বহু 


অদ্বিতীয় বহু | 
হ্‌ জড় 


একই জ্ঞান স্বরূপ থেকে বহু আকারিত জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয়ে জ্ঞানেই 
অবস্থান কবছে। স্থুল দাষ্টিতে জীব ও জগত পৃথক । কাছেই উভয়কে পথক 


অঃ ৪) স্তুঃ ৩, ৪ বা সর্বমীম়াংসা ৭১ 


ভাবে আলোচনা কর! কর্তব্য বিবেচন। করে স্থত্রকার প্রথম জগৎ টির পরি- 
ক্রম ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়ে বলছেন 


ব্যোম-মরুৎ-তেজোইপ -ক্ষিতিঃ ॥৩। 


সুত্রার্থ £ ব্রহ্ধ থেকেই গ্রুমে ব্যোম, মরু২। তেজ, অপ ও ক্ষিতিব সি 
হল । 


7781151)7101905190701:--096 0৫ 00৩ £501866 21721690 
18510 ৮1%00100, £106], 202 80010170111, 

লীনিকা: স্থষ্টিতে মিশ্র অবিমিশ্র অসংখ্য পদার্থ বিদ্বমান। প্রত্যেকটি 
পদার্থের উৎপত্তি, ধর্ম প্রভৃতি নিঘে এক একখানা গ্রন্থ রচন। করা যেতে পারে । 
কিন্ত সমগ্র স্ট্টির আলোচন। প্রসঙ্গে প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টি ব্যাখ্যা কর। 
অসম্ভব । তাই কষ্টি আলোচনা ক্ষেত্রে কেবল মূল বিষ অবলম্বন করেই 
অগ্রসর হওয়া উচিত | 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অন্যান ৯২টি মৌশিক পদার্থেব সন্ধান পেয়েছেন । 
আর বেশী আবিষ্কৃত হওয়াও সম্ভব । সত্য দ্রষ্টাী খষিরা সমস্ত মৌলিক পদাথকে 
পাচ পযায়ে ভাগ করেছেন এবং এক এক পধায়ের এক একটি ভূত নামকরণ 
কবেছেন। এই হিসাবে ভূত পাচটি-ক্ষািত, অপ তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম | 
এ দৃশ্ঠমান জগৎ পঞ্চ ভূতেরই সমাহাব। স্ষ্টিতে যতকিছু আছে তার সব 
কিছু এ পঞ্চভূতের কোন ন। কোন পধায়ত্বত্ত হবে। পঞ্চভূতের অতিরিক্ত 
আর কিছুই নেই। কাজেই ষ্টি বলতে ধরে নিতে হবে পঞ্চভৃতেরই সি । 
এ পঞ্চভুতের স্টিকি করে হয়েছে জানতে পারলেই জগৎ কি করে 
হয়েছে জানা যাবে। পঞ্চভূত স্থষ্টি পরিক্রমা পর্যালোচনা করা যাক 2 


স্পন্দনীদ্‌ ব্যোম ॥৪॥ 


জুত্রার্থ : স্পন্দন থেকে ব্যোম সঙ ভয়। 


ঢ781151) 00179180101) 2 485 00615501001 006 ৮1101201005 
$[35017 ০81752 1760 ০616. 


লীনিকা £ পুর্বেই বল। হয়েছে যে জ্ঞানের ধর্ম জানা । জ্ঞানের জানার 
প্রচেষ্টায় জানে জাগে স্পন্দন । এস্পনদনই বিন্দু বা কল্পনা বা কৃষির কারণ। 


নং আত্মদ্শন অঃ হ, স্থুঃ ৪ 


স্পনান থেকেই স্ৃষ্টি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থষ্টির স্থচন! হয়েছে মূল সত্বার 
সঙ্গে সজেই। স্থান-কাল ভেদ তখন ছিল না। পার্থক্য এই যে মূল জ্ঞানসত্ব। 
অনাদি, আর স্হির আদি এজ্ঞান সত্বা। যেস্পন্দনের কথ] বল৷ হল তার 
প্রথম স্পন্দনের ফলই হল আকাশবা ব্যোম। এ আকাশ মহাশূন্য । আকাশ 
অসীম, অনন্ত এবং সর্বব্যাপ্য। আকাশ স্ুক্ম তবে সগুণ, ইহার স্বরূপ ধ্বনি। 
অর্থাৎ। 

জ্ঞান স্পন্দন ১ব্যোম-্ধ্বনি - অসীম । 

ধ্বনি সর্বত্র বিরাঙ্জিত। সকল শক্তির মূল ধ্বনি । জীব জগৎ ধ্বনির মধ্যেই 
ডুবে আছে। তবে শ্রোত্র এ ধ্বনি অনুভব করে না। এ শব্দকে 81009901710 
বলাযায়। আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি। বাতাসের প্রচণ্ড চাপ 
আমাদের দেহে আছে, তবু এ চাপ আমরা অনুভব করি না। তেমনি শবের 
মধ্যে ডুবে থাকলেও শবের শক্তি আমরা অন্ুভব করতে পারি না । শবের এত 
শক্তি যে শব্দ-শক্তিতে অণুকে পর্যন্ত ভাঙা যায়, কখন কখন শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে 
ধাক1 লেগে আকাশের উড্ন্ত বিমান ভেঙে যায় (বিশেষ করে 17015 দেবার 
সময় )। ধ্বনি যেকি রহস্তে ভর] তা ধ্বনিতে উপনীত না হলে বুঝা যার ন|। 
উপায়-বিশেষ অবলম্বনে ধ্বনির স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। তখন ধ্বনি যে 
জ্ঞানের স্পন্দন তা' প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানে উপনীত হতে গেলেও 
এ শব্ধ অবলম্বন করেই যেতে হয় । এবং একবার জ্ঞানে উপস্থিত হলেই বুঝা 
যায় যে জ্ঞানই অনাদি এবং স্ষ্টির আদি। সত্যত্রষ্টা খধিরা জ্ঞানে উপনীত 
হয়েই জানতে পেরেছেন যে জ্ঞানের স্পন্দন মূলেই সৃষ্টি হয়েছে আকাশ । 

এ স্পন্দনের ছুটি তরঙ্গ বা ড/৫৮০ আছে; তরঙ্গ ছুটি হল ১। সময়-কাল 
(01179) এবং ২। বিস্তার (51১80০০)1। গণিতের ভাষায় আমরা তাকে 
সরল রেখা এবং বৃত্ত রেখাও বলতে পারি । সময় ও বিস্তার উভয়ই অসীম ; 
কিন্তু উভয়ে আপেক্ষিক । অধ্যাপক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক স্তর (ব! 
717০015 06 1২019651 ) এখান থেকেই আরম্ভ হল। বস্তত ব্রহ্ম 
নিরপেক্ষ ; সময় ও বিস্তারের কোন পার্থক্য সেখানে নেই। আপেক্ষিক 
দৃষ্টিতে মনে হয় স্থষ্টির আরম্ভ থেকে কত কোটি কোটি বছর সময় অতিক্রম 
করে গেছে, একটি নক্ষত্র থেকে আর একটি নক্ষত্র কত কোটি কোটি মাইল' 
দূরে, কিন্তু নিরপেক্ষ বন্ধে উপনীত হলে প্রত্যক্ষ অন্গভূত হয় যে এক মুহূর্ত 
সময়ও অদ্িবাহিত হয়নি, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিন্দুমাত্র দূরত্ব নেই । বস্তবিজ্ঞানের 


অঃ ৭ স্থঃ ৫ বা সর্যমীযাংসা ৭৩ 


পক্ষে এ সতা উপলব্ধি কব সম্ভব না হতে পাবে, কিন্তু অধ্যাম্মবিজ্ঞানেব 
নিকট তা সম্ভব । সত্যদষ্টা ধধিব। এ মতা উপলন্ধি কবে তত্ বলে গেছেন । 
নন্মত্রে নক্ষঞ্জে দুবত্ব থাকলে সমস্তই একই আকাশে অবস্থিত আছে। 
আকাশেব নিকট আকাশ দূপ নতে । 

এবাবে পরবতী শ্ত্রেব প্রতি মনোযোগী হনয়! যাক- 


সাকাশাৎ মক ॥৫॥ 
সুত্রার্থ £ আকাশ থেকে মক জন্মালে || 


চ51061151) 11005191107 09076 ০01 0350] 1৬010 00070 1700 
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লীনিক1£ আকাশ হৃষ্টিব কথ পল। ভখেছে। অণ্কাণশন শ্ববপ হল প্বনি। 
ধ্বনির ধর্ম শকায়িত হওয়।। শবা তালউ "হাব একট। গাঁতি (07010107) হয় | 
এই গাতব ফলে শক থেকে হৃষ্টি ভল মকৎ লক শব্দেবত বব | কহ 
সগুণ। মকতেব প্ধরূপ স্পশ | অর্থাৎ _ 

ধ্বনি গতি - মঞ্চ । 
মকতেব সাধারণ অর্থ বাতাম। কিন্তু মরুতেব অথ ভিন্ন । মক হল ইথাখায় 
বিদ্যুৎ সত্ব । মক সপীম | সম্য এ বিস্াাব ছ্বাবা সীমাখিত। মরু 
গতিশীল । গতিশীল যা তাহ অস্থিব। যম অস্থিব তাই স্থানান্থবিত ভবাব 
প্রয়াস পাস। স্থানান্তবিত হতে গেলে কিছু সময় পাগে এ” বিশ্গাবেব কিছু 
পরিক্রমা কবতে ঠয়। ফলে সৃষ্টি হল পূব | তাথাৎ এর» স্পন্দনেক দ্রুটি 
তব্প-__ 

১। গতি (09007) এবং ২। দুবল (10150706 ) বিজ্ঞানে 
ভাষায় বলতে পাবি উত্তব ৭ দক্ষিণ। 


টিকা: এতৎ সঙ্গে একটি কথ! বলে বাথা ভাল। মকৎকে আকাশের বিব্ত বল। 
হযেছে। প্রশ্ন হতে পাবে আকাশ কি ব্রন্ষের বিবঠ। তিদ্রন্তার বলব যে স্বরূপ এঙ্ষেগ বিব্ঠ 


নয়। যেহকাব বাত্রান্তির ভন্য শব্ব্রঙ্গ বা বিবাটের সৃষ্টি সে বিবাটবই বিধত চলছে। “বদ 
বা ধ্বনিব বিবর্ঠনেই স্থষ্টি হয়েছে মকৎ। বিবরন হ্ববপ-ব্রন্মেৰ মধ্যেত হচ্ছে, কিন্তু স্ববপ-বঙ্গের 
নয়। 

এখন আবাব বিবর্তন প্রসঙ্গ অ।লোচনাব জন্য পরবতী স্ুত্রেপ প্রতি 


মনোযোগী হওয়া যাক 


৭৪ আত্মদশন অঃ ৩ সঃ ৬, ৭ 


মকতঃ তেজ? ॥৬॥ 
সৃত্রার্থ : মরু থেকে তেজেন উদ্ভব ভয়। 


[712115171017175120010 71705 ১৬1৪11109 119105120011690 715০11 
11700 10518. 


লীনিক|£ বল হয়েছে মক গতিশীল । গতি থাকলেই বেগ থাকবে। 
যেখানে বেগ সেখানেই ভেজ। তেজকি? তেজ হল বায়বীয় যত কিছু 
আছে সব কিছুব আদি কারণ। হাইড়োজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন 
প্রভৃতিব কাবণ হল তেজ । সব কিছুই তেজফফজাত। বিজ্ঞানেব ভাষায় 
বলতে পাবা যায় তেঞ্জ হল পবমাণু-সত্ব।। শস্য, নক্ষত্র সপবহ তেজফ | তেজ 
থেকেই বস্তব জগতেব স্থষ্টি। 

তেজ ও সসীম, মক দ্বাব। পীমাযিত মঞ্জ্জাত তেজেব স্বরূপ হল “ভা, 
বা কপও বলতে পাবি । কর্ধ নক্ষত্র সব কিছুত নপযুক্ত ও দৃষ্ট। তেজ তবঙ্গের 
ত্টি ৬৬৪৮০ আছে - 

১। দীপ্চি (9161)6) ২। অস্ত 0710710) 
ধীপ্িব জন্য সব কিছু ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ হয। কিন্ক দেখাব একটা শেষ আহু১-- 
কোন কিছু এক সঙ্গে অর্ধেকেব বেশী দেখা যায় না। 

টিকাঃ নেবুলাব হুঙ্জের ব্যাখাতা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে বাষ্পপিগুকে বা নীহারি াকে 
পথিবীর আদি কাবণ বলেছেন, প্রকৃত পৃক্ষে তো এই তেজেরই অ্শ, বা তেজই। ভেঙ্গ কোথা 
থেকে এল আধুনিক বিজ্ঞান | বলতে পাবে না। বর্তমান শুঙ্জ আলোচনায্স এখন বুঝতে পাবা 


গেল যে জ্ঞানে যে ধ্বনি উঠেছিল সেই ধ্বনশিউ বিবতিভ হযেছে মরতে এব* মকত বিবন্তিত হয়েছে 
৬৮তজে । 


এবাবে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পববর্তী স্ুত্রেব প্রতি ধ্যান দেওয়া যাক-- 
তেজ আপ ॥ ৭ ॥ 
জুত্রার্থঃ তেজ .থকে আপ হি হয়। 
06115) 791051801028 5 70606] (80060 26০ 204 


লীনিকাঁঃ বলা হযেছে থে মরুৎ থেকে তেজেব সৃষ্টি হয়েছে। এ তেজ 


অঃ ৪, স্থঃ ৭ বা সর্ধমীমাংস। ৫ 


সবেগে ঘুরতে ঘুরতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পডল আকাশের সব্বন্ত্র। এ 
বিচ্ছিন্ন তেজকেই আমরা আকাশে নক্ষত্র-নক্ষত্রপুপ্ররূপে দেখি । আকাশ 
অসীম কিন্তু নক্ষত্রগুলে! সীম | নক্ষত্রগুলে স্ববেগবশে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ল, তেমনি একই তেজের অংশীভূত বলে তাদের মধ্যে পরম্পর আকর্ষণও 
রয়ে গেল। এব নাম মহাকর্ষণ। কষ্টির প্রথম থেকেই এ দৃশ্যমান জগংকে 
ধাবণ করে আছে এ মতাকর্ষণ। উহা ব্রদ্ষেরই আকষণ। 

আমর। আগেই বলেছি ষেতেজ নিজ গতি বশে নিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 
এ গতি বিক্ষেপণাত্জক । আবার বিক্ষিপ্ত তেজবাশি যে পরম্পবকে শ্মাকর্ষণ 
কবছে মে গতি আকর্ণান্রক । এ আকষণাগ্ক ও বিকধণাত্মক দুহ গতিই 
স্ট্রকে স্থলে মানীত কবেছে । 

যে নক্ষব্রগুলোব কথা বলা হয়েছে তারই একটি আমাদেব সম । এ স্থ্্য 
এক সময় অ।র৪ বড় ছিল। ন্ব-গতিবশে আপন পাথ চলতে চলতে সু 
থেকে কয়েকটি 'অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পঠেছিল । এ অংশগুলোই গ্রহ-উপগ্রহ । 
তারই একটি আমাছেব পথিবা 

টিকা: এই ঘটনাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকব৷ তাদের 17,৮০১ 1781 11119715655 এর 
মাহাযো বাধা। কণেছ্েন | কিন্তু ঠাবা ভাদের অগ্মানেব উপব প্রতিষ্ঠিত শুগ্ের গ্রতিটা করার 
গ্য আর এক বিবাট নক্ষজ্তরের সাভাষা গ্রহণ করেছেন । তাদের মণ্ডে আব এক বিবাট নক্ষ্ছের 
পাঁশে এসে পড়ায হুধেব গাষে জোযানতরঙ্গ (77৫৭1 ৯৭৮০) স্াষ্টি হয় ও শুযের একঅংশ বিচ্ছিন্ন 
হয। বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে সষ্ট হয় গ্রহবাজি। কিস্তুতাভুল। বিরাট নক্ষক্জ হুধের অংশ ছিন্ন 
কবলে বিস্িম্ন অংশগুলি বিরাট নন্ষগ্জেব গায়ে চণে যেত। কিন্তু তা যায়নি । তাছাড়া 
চন্দ্রের কৃষ্টি হল কি করে? কোন নক্ষজ্রেব আকর্ষণে পৃথিব৷ থোক চশ্দেব সৃষ্টি হল? 
অনুমান থেকে তাম্প ভয় না। বন্তন্চ গতিবশে তেজই ছিন্ন »য়েছিল। হৃর্ণের গতির জন্যাই 
দধেৰ তেজাংশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আবাব পৃথিবী যখন ?&জনদৃশ চিল হখনহ তার 
অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ৪জ্ের সৃষ্টি হয়েছিল । 

প্রথমাবস্থায় পুথিবী তেজসদূশই ছিল । ভ্রমে আকরণীত্মক ও বিকর্ষণাত্মক 
ক্রিয়ার ফলে তেজ থেকে অপ জন্মাল। অপকিস্ঠিক জল নয়। অপ হল 
বায়বীয় সত্বা। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড এজন্যে অপৃকে “৪81191 ৪66 
বলেছেন । হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রেরজেন প্রভৃতি সব কিছুই “অপ? । 
তন্মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির মিশ্রণে সই হয়েছে 
বাষুমগ্ডল, এবং কেবল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক মিলনে হয়েছে 
জল ।কাজেই জল ও বায়ু উঠয়ই অপের অঙ্গ । অপ শব্ধ এ জন্য বহুবচনান্ত । 
অপ তেজ থেকেও সীম | অপের স্বরূপ রল 1 অপের ধর্ম ছুই 


৭৬ আত্মদশন অঃ ৪ স্তুঃ ৮ 


১। স্ুুলত্ব (51995759595 ) এবং ২। গ্রহতা €8250925801]15 ) 
অপস্থুল। তাই অপকে বিভাগ কর! চলে । কিন্ত জল জলে বাতাস বাতাসে, 
সহজেই মিশে যায়। 

এবাবে স্গ্টিবিষয়ক পববতী স্তর আলোচন1 কবা যাক--_ 


অন্ত: ক্ষিতিঃ ॥ ৮ ॥ 
জুত্রার্থঃ অপ ?থকে ন্িতিব কষ্ট *যেছে। 
1205115]77110105120101 5 09৮ 01 4১08, [51716 2.5 1011060. 


পীনিকাঁঃ অপেব ক্রমবিবতনেৰ ফলে সষ্ট হল ক্ষিতি। ক্ষিতি বলতে 
কেণল মাটি বুঝায় ন1। ক্ষিতি হণ ২০০. মাটিব সঙ্গে যাবতীয় কহিন 
পদার্থহ ক্ষিতিব অন্তত । শ্িতির স্ববপ গন্ধ । ক্ষিতিব ধর্ম তুই-_ 

১। স্থপিবত্ব (70010001111 ) এবং ২। স্বাতন্ত্র্য (521991:26217639 ) 
ক্ষিতি স্থুলপদাথ । ইহ] নিজেব ইচ্ছায় চলতে ব। থামতে পাবে না। আবাব 
ক্ষিতিব ছুই পুথক অ.্শ সহজে মিশে যায না। 

টিকাঁঃ জীবদেহ পঞ্চভূত গঠিত । যদিও সবদেই একই পদার্থে নিমিত তবু পৃথক পৃথক 
দেহযুক্ত জীব নিজেকে পৃথক বলে মনে কবে। 


জগৎ-ষি-তত্ব বিস্তৃত আলোচনা কব! হযেছে । তাতে বল। হয়েছে 
যে জগত ব্রন্মেই সষ্ট হযেছে । সব কিছুর আদি জ্ঞানম্বৰপ ব্রহ্দ। *বমব্রন্ধ 
শান্তম্ববপ 1 তাতেই স্পন্দন উৎপন্ন ভওয়ায ধ্বনি বা শকেব কষ্টি 
হয়। শব মঞ্জতে, মরুত তেজেঃ তেজ অপে এবং অপ ক্ষিতিতে পবিণাম 
প্রাপপ হয় । এ পবিণামই দৃশ্যমান স্থল জগৎ | খুঝবাব সবিধাব জন্য সমগ্র কষ্ি- 
তত্বকে একটি ছকে প্রকাশ কব। গেল-_ 


অঃ ৪ স্থং ৮ ব। সর্মীমাংসা ৭৭ 


জ্ঞান্পত্বা 
[ নিগুণ 1-৯অনাদি ও অসীম 
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পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীও বিবন্তিত হয়েছে । পথিবীর বিবর্তন সম্বন্ধে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকের! প্রচুর গবেষণা কয়েছেন। লর্ড কেলভিন (7401 
[০] ) এর মতে পুথিবীর বম ২,০০০১০০০১০০০ বছর। ততদিন ধরে 
প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে বর্তমান ভূপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে এবং তাতে ক্রমে 
উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মেছে । মানুষ পৃথিবীর অন্যতম প্রাণী । 

তর্ক £ পুর্বেকোন কোন ছত্রের লীনিকায় বস্তবিজ্ঞানমত খণ্ডন করা 
হয়েছে । অথচ এখানে বস্তবিজ্ঞানমতকেহ গ্রহণ কর! হল তা কিপ? 

সমাধান £ অজ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞান শ্রেষ্ট । তাই উপযুক্ত বিজ্ঞান-মত গ্রহণ 
কর। অবিপেয় নয়। বস্ত্রবিষয়ে বস্তবিজ্ঞানমতকে অস্বীকার করার প্রয়োজন 
হয় না। আদ্িকারণ (41010969 ০81156) বিষয়ে বস্তৃবিজ্ঞানের ভ্রাস্ত মতকেই 
খগ্ুণ ও অস্বীকার করা হয়েছে, এবং তাঠিকই হয়েছে। প্রসঙ্গত বস্তর 
আলোচন1 এসে পড়ে; কিন্ত আমাদের আলোচ্যবিষয় বস্তু নয়। আত্মা ব 
্রন্ম বা জ্ঞানই আমাদের আলোচ্য । সেখানেই বস্তরবিজ্ঞানমত অচল। 


৭৮ আত্মদরশশন অঃ ৪ শু ৯ 


এখন মানুষের স্থহি কি ভাবে হয়েছে, কিভাবে বিবর্তন মাধ্যমে মানুষ 
বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এ বিষয়ে স্ত্রকার পরবর্তী স্বত্র স্থাপন! করছেন 


চেতনাদ্‌ উপলব্ধিমৎ সুক্রজীবনম্‌ ॥ ৯ ॥ 
জূত্রাথ ঃ চেতনা থেকেই উপলব্ধির ক্ষমতাঘুক্ত নুক্ম জীবন স্থষ্ট হয়েছে। 


[71051151)1171270512 0101) 2106 100 06106100155 5615565 61060 
11010 0106 417591006 (5013501018517)655 )178779107, 


লীনিক1: আমরা পুর্বেই বলেছি যে স্থগ্টির আদিম্বরূপ একমাক্র জ্ঞানসত্তাই 
আছে। জ্ঞানই চেতনা । চেতন! নিগুণ। জীব সবকিছু উপলব্ধি করে চেতন 
দিয়ে। বাহির-প্রকৃতি ঘে ভাবে উপলব্ধি করায় চেতনা সেভাবে বাহিরকে 
বুঝে । দুঃখের ঘটনা চেতনাকে কাদায়, সখের ঘটনা চেতনাকে হাসায়। 
চেতনা নিগুণ বলেই যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে সে অবস্থাই 
উপলদ্ধি করে। জলের আকার নাই বলেই জল যে প্রকার পাত্রানুযায়ী 
আকারিত হয়ে উঠে চেতনার উপলব্ধি অনেকটা এবম্প্রক'রই | 
চেতনাও জ্ঞানই । জ্ঞানের ধর্ম জান|। জানতে গেলে প্রচেষ্টা, তার 
ফল স্পন্দন। স্পন্দনের ফলে সুষ্ট হল ধ্বনি একথা পুর্বেই বল হয়েছে । 
এ ধ্বানকে উপলব্ধি করার জন্য চেতনাতেই হুষ্ট হল শ্রোত্র। ধ্বনি থেকে 
সষ্ট হল মরুৎ, মরুৎকে উপলব্ধি করার জন্য চেতনীতেই কষ্ট হল 
ম্পূর্শ। মরুৎ থেকে হল তেজ। তেজকে জানার জন্য চেতনাতেই স্থষ্ট হল 
দর্শন । তেজ থেকে সৃষ্ট হল অপ্‌। অপ্‌ৃকে জানার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট 
হল জিহ্বা । অপ থেকে সুষ্ট হলক্ষিতি। ক্ষিতিকে জানার জন্থা চেতনাতেই 
স্ষ্ট হল নাসিক । জ্ঞানে জানার প্রচেষ্টার স্পন্দনের যেমন স্থষ্ট হয়েছে 
পঞ্চভূত, তেমনি পঞ্চভূতকে জ্ঞান যে যে উপায়ে জানে সে সে উপায়গুলিই হল 
পঞ্চেঞ্জ্িয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মঙ্গে পঞ্চভৃত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিষয়টিকে 
নিয়ে বর্ণনা করা গেল-_ 


নিশুণ ) জগৎ ব্যোম মরু তেজ অপ ক্ষিতি 
সত্ব স্প শট 1 ৮৯1৬ ৮1+ -৯1$ -৮79 
জন বা চেতনা জীবন শ্রোজ স্পর্শ চক্ষু জিহবা নাসিক 


ড় ও জীবন পুথক হলেও আপেক্ষিক । জীবনের নিকটই জড়ের 


অঃ ৪ স্থঃ ১০, ১১ বা সর্বমীমাংসা রি 


অস্তিত্ব। পঞ্চভূতের অস্তিত্ব পঞ্চেন্্িয়ের নিকটই। জগতের অস্তিত্বও জীবের 
নিকটই ।পঞ্চেজ্িয়ের অভাব হলে পঞ্চভৃতেরও অভাব হয়; জীবের অভাব 
হলে জগতেরও অভাব হয়। জীব ভিন্ন জগৎ যেমন অর্থহীন, জগৎ ভিন্ন 
জীবও অসম্ভব। জীবন না হলে যেমন জড়ের অস্তিত্ব থাকে না তেমন 
জীবনও জড়কে আশ্রয় না করে অবস্থান করতে পারে না। 

কাজেই জগৎসষ্টি ও জীবন্থষ্টি পৃথক ব্যাপার নয় । বস্ততঃ জীবন্ষ্টি ও 
জগৎ্ক্ৃষ্টি একই ঘটনা। জগৎ যেমন জ্ঞান থেকেই উদ্ভূত জীবনও সেই জ্ঞান 
থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । উভয়ই সমসামদ্নিক ও সয়স্কৃত। 

এ বিষয়ে স্ুত্রকার পরবর্তী স্থত্র স্থাপন! করে বলছেন 


ন্ুক্মাৎ স্ুল-দেহী ॥ ১০ ॥ 
স্‌তরার্থ 2 হ্ুস্ম জীবন থেকেই স্থলদেহী জীবের জন্ম । 
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লীনিক|ঃ পুর্বেই বল! হয়েছে থে জ্ঞান থেকে পঞ্চভূতময় জগৎ স্টির সঙ্গে 
সঙ্গেই পঞ্চেক্দ্িয়বিশিষ্ট জীবনেরও স্ষ্টি হয়েছে । এ জীবনই কুক জীবকোষ । 
সুক্স জীবকোষও জ্ঞানমযই । এর স্থুল প্রকাশকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা 
সজীব প্রোটোপ্লাজম নাম দিয়েছেন। গ্রোটোপ্লাজমই আদি জীবন-সত্বা। 
সে জীবন সত্তা থেকেই স্থষ্টি হয়েছে যত জীবাণু ও জীব, এককৌধী কিংব। 
বহুকোধী। এককোধী এযামিবা একটি জীব। কিন্তু এযামিবা জীবপের 
আদি নয়। এযামিবা জীবনের কাধমাত্র। 

সদ্ জীবন থেকে স্থুল জীবকোষের হুষ্টি কি করে হল, এবইিিধ প্রশ্ধের 
উত্তরে স্যত্রকার বলছেন 


ক্রিয়াফোগাৎ ॥ ১১ ॥ 
সুভ্ভার্থ ঃ ক্রিয়াযোগেই হুক জীবন স্ুুল জীবকোষে রূপাস্তরিত হয়েছে। 
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৮০ আত্মদর্শন অঃ ৪ স্থঃ ১১ 


লীনিকাঃ তাৎপর্য এই যে ক্রিয়াফোগেই জীবনের স্থুলত্ব-প্রাপ্তি বা 
দেহ-ধারণ। পূর্বেই বল হয়েছে যে জানার চেষ্টায় জ্ঞানে একটা স্পন্দনের 
স্ষটি হয়। এ স্পন্দন থেকে একটি বিকর্ষণাত্বক ক্রিয়া (হকারের ) এবং 
আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার (প্রণবের ) স্ষ্টি হয়। এ ক্রিয়! দুইটি প্রত্যেক জীব- 
দেহে বর্তমান । জীব যখন শ্বাস গ্রহণ করে তখনই আকর্ষণাত্মক ক্রিয়। অনুভব 
করে , আবার যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন বিকর্ণাত্মক ক্রিয়া! অনুভব করে। 
এ ক্রিয়া ছুটিই জীবের দেহকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখে । যখনই ক্রিয়া ছুটি 
বন্ধ হয় তখনই জীবন থেকে দ্রেহ খসে পড়ে। এর নাম দেহের মৃত্যু। 
এ ক্রিয়া ছুটির মধ্যে বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়া! যতই প্রবল হতে থাকে তত 
স্ুলত্বের বৃদ্ধি পাষ। বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়ার প্রাবল্যেই তেজ একসময় বিক্ষিপ্ত 
হয়েছিল । এ ক্রিয়ার জন্যই স্ক্ম জীব স্কুল জীবকোঁষে আত্মপ্রকাশ 
করল। এ ক্রিয়ার ফলেই ধীরে ধীরে জীব বহু হতে লাগল। ক্রমে 
এককোধী জীবে অঙ্গপ্রতাঙ্গ গজালো। তার ক্রমোন্নতিতে ধীরে ধীরে 
বর্তমান মানুষের সৃষ্টি হল। বস্তৃতঃ সেই হ্ষ্টিক্রম আজও চলছে । আজও 
সেই এককোষী অবস্থ। থেকেই মানবদেহের উৎপত্তি হয়। 

দেহন্থষ্টির তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে 
সষ্টির একটা ইচ্ছা বা কামনা জাগে। স্ত্রীপুরুষ ভিন্নদেহযুক্ত হলেও 
উভয়ের ইচ্ছা এক । অবশ্য মানুষের জীবনে বহু কৃত্রিমতা! স্থষ্টি হওয়ায় প্রায়ই 
স্বাভীবিকতার ব্যাভিচার দেখা যামু। অনেক সময় ত্ষ্টিকামনা ব্যতিরেকে 
কেবল ভোগকামনায়ও স্ত্রীপুরুষ সময়ে অসময়ে উপগত হয়ে থাকে । কিন্ত 
প্রাকৃতিক প্রাণীর মধো এ বিষয়ে কোন ব্যভিচার দেখা যায় না। 
কোন প্রাকৃতিক প্রাণী অধ্ধতুতে উপগত হয় না। মানুষ প্রকৃতির বিরোধিতা 
করলেও প্রকৃতিকে আজও ছেড়ে যেতে পারেনি । নারী খতুমতী হলে 
পুরুষ-আসঙ্গ স্বভাবতই আকাজ্ষা করে। এটাই স্বাভাবিক আকাজ্ষা-_ 
স্ষ্টির আকাজ্ষ।। এ আকাজ্ষা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই এক । স্ত্রীদেহ পুরুষ- 
দেহ পৃথক। উভয়েরই ভোগলিপ্দ। পৃথক হলেও স্থস্টিরি ইচ্ছা 
এক। উভলিঙ্গ প্রাণীর ( ৮1-56289] ০:2900155 ) মধ্যে স্থষ্টির কামন। 
দুই উৎস থেকে উৎসারিত হয় না। বস্ততঃ এ ইচ্ছা জ্ান্রেই। 
ধষির! “সঃ অকাময়ত”, “বহুস্যামঃ” ইত্যাদি ভাষ! দ্বারা সে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত 
করেছেন। একই আত্ম! বাজ্ঞান স্ত্রীপুরুষে বর্তমান । সেই জ্ঞানের ইচ্ছাই 
স্পন্দনমূলে স্ত্রীপুররষমারফতে প্রকটিত হয়। তখন স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয়। 


অঃ ৪ স্থুঃ ১২ ব। সবমণ]গা*, ৮১ 


স্বীপুকষেব মিলনে ফলে স্বীডিম্বকোযেব সঙ্গে পু"শ্বক্রাণুব মিলন তষ।  এবই 
কলে মাতৃজ্ঠবে শ্রণাকাবে জীবদেহেব কি হাত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের 
[স হচ্ছাই ভ্রণে বপাস্তরিত হয়। প্রথম অবস্থায় এককোধ কদ্ছে জ্রণের 
সষ্ট হয়। সেক্ীবকোধ মাতৃজঠবেই বিবতিত হতে আবম ববে। পীবে 
খাবে তাতে হীন্্ষ ৪ অস-প্রনাঙ্গ গজাষ। পুর্ণাঙ্গ হলে মানব- 
শিশু ভূমিষ্ট তয়। নিবঙ্নেব মপোহত শখ বুদ্ধি গায়, শবে বীবে বুদ্ধ হয়, 
ত।বপব বে মায় । এইই নিম । কষ্টিব প্রথম থেকেই এনিষম ৮লিত 
হযেছিল। আজও চশছে । শল্সস জীবন থেকেই এককোধী জানের চষ্টি হয়, 
ত। থেকে মান্তধ। 

তর্ক, এতে ত ডাবউভনেব নিবমই প্রকাবাঙ্গবে মানা ভল | চাবউহন এ 
₹ বলেছেন যেএ্য।সিবাব ঞ্মবিাশেহ ধীবে ধীলে জলটব, তা দেকে 
শ্লচব পশু, পান এবং বানব থেকে মননের চটি হদেছে | এককোমী 
থকে মানষ তয়েছে একথ। মেনে নিলে ডাবউইশকেভ মেনে নেপয়া হয়ন।কি ? 

দস £ না, এতে ডাবউইনেব মত মান। হয না ডাবউইনেক 
মত থেকে এমত সম্পূর্ণ পৃথক | ডাবউহভনের মতে টিপার ক্রমাবক শে 
ংল বানব এবং পবে বানব থেকে অন্ন । এ মত সম্পণ ভগ । বানব খেকে 
কিছুতে মানুষের কটি হতে পাতে না--একথা পুবেই বিস্পাবিত বল। হেত | 
ডাবউইনে সঙ্গে আমাদেব কোন সম্পর্ক নাই । এখানে আমবা শুধু বলেছি 
যে এককোযাী অনস্থ। থেকেই মানবনেভেব কষ্টি হয এমত ডাবউইন বাদে 
স্বীকত হতে বাধ! নই । বে কিভাবে মানতমেব ৯ হল ৮-এবছিশ 
প্রশ্নেব উবে স্বত্রক্ণাব পরবর্তী সুত্র স্থাপন কবে বলছেন 


মনুষ্যাৎ মনুষ্য; ॥ ১২ ॥ 
সজ্ঞার্থ ঃ মাগ্রম থেকেই মান্ুষেব কৃষ্টি হয়েছে। 
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লীনিকা £ মাচ্চষরা মন্তরই বংশধর, হচ্চর নভে | বস্তঃ মান্য ছেকেই 
যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তাই সত্য। মান্ষের পরবপুরুষ মানুষ | এ 
হতে পারে যে প্রাচীন কালের মান্তষ বর্তমান কালেব মান্তষের চোখে কদাকার 
ছিল। বিবর্তনের ফলে কদাকার রূগ লোপ পেয়েছেশ-দাষ বর্ধমান কূপ 
পেয়েছে । তবে বিভিন্ন স্থানের মান্তষ এগনু যে বিভিন্ন রকমেব দেখতে হয় 
ভার কারণ ভৌগোলিক ব্যবধান--জলবায়ু, খাছ প্রভৃতির বৈষম্য । 


৮২ আত্মদ্শন অঃ ৪ স্ুঃ ১২ 


মাম থেকেই মাভষ কি ভাবে কষ্ট ভল তা আলোচন। কখাধাক ।-- 

ভিন্দু শাক্মকীবগণ মাভষকে মনৰ বংশধব বপে ধণনা কবেছেন। মনত কে? 
এ মন মন্তসংভিতাকাব নন। মন্ু হলেন ব্রঙ্গাব মানসপুত্র । 

এলে ব্রঙ্গাকে কষ্টিকত। পে বর্ণশ| করা ভযেছে। পুর্বেই বল হয়েছে যে 
ব্রঙ্গা হলেন বিবাট, বা শবত্রঙ্গ শান্ত পবমব্রহ্দম থেকে বিবাট ব। শবব্রদ্ষেব, 
অর্থাৎ গুকাব থেকে ম-উ 'অ-ভ-এব, কিভাবে কৃষ্টি ভয়েছে ত। পুবেই 
আলোচন। কব| ভাঘেছে । উবার "পেকে মউ-অ-ভ বা শক্ব্রদ্দেব উতৎ্পন্তিকে 
পুবাণকাবগণ বিঞ্ব নাভিকমল থেকে ব্রক্ষাব ( পদ্মযোনিব ) উত্পত্তিৰপে 
ব্ণন। বখেছেন। এব ভীৎপয কি দেখা যাক 

পুবণ বর্ণন। কবে থে বিষণ খন অনস্তশধ্যায় শ।যিভ ছিলেন, এক* লক্ষা 
ভাব পবা কবছিলেন তখন কমলঘোনীব উৎপন্তি ভল | এখানে বিষু খানে 
ওকাব ব। জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত ও শান্ত । তাই বলা হচ্চে বিষ অনন্থু*ফ্যায 
শায়িত | জ্ঞানেব জানাব ইচ্ছা নাম পক্ষী (-বমা)। লক্ষমীব পবিচযাব সময়ে 
ব্রক্মাব উতৎ্পন্তিব অর্থ জানাব প্রচেষ্টীব জন্য জ্ঞানে ধ্বনিত হযে দা । অর্থাৎ 
ওকাবেব মুডউ-অ হ হওয]। 

সটিপযায় আলোচন। প্রসঙ্গে বল। হয়েছে যে বিবাট থেকেই হৃষ্টিবক সুচনা 
হল। একদিকে ফেমন পঞ্চভতেব শষ্টি হতে আবন্ত হল অন্য দিকে এ পঞ্চভৃত 
থেকে জানাব জগ্ঠ জ্ঞানেই পঞ্চেন্দডরিয়ধুক্ত জীবন স্থষ্ট হল। কুল জীবন ক্রিয। 
প্রভাবে শ্বেস্থল জীবকোষে বপান্তবিত হয়েছে এ কথাও পুবে বলা ভংয়ছে। 
গঞ্যা1 বলতে আকষণাত্মক ও বিধধণাত্মক প্রিয়] বুঝায় । ক্রিযা ছুটি যখন একক্রে 
প্রবাহিত হ্ তখন তাদেব মধো একটা! সমন্বয খাক। দবকাব। কিন্ত বিভি 
জীনে বিভিন্ন বকমেধ 1ঞ্য়াসমন্যয দেখ| খাঁয়। এব হয থেকে গ্রহগুলি 
ঈন্মালে ও খেনন কোনট। স্ুযেব কাছে কে।নটা স্থযেব দুবে আছে, কোনটা 
ছোট কোনটা বড, কোনটাতে দিবাবাত্রিব মান কম, কোনটাতে । বশী, 
কো নটাতে ৩৬৫১ দিনে ধছখ হয়) কোনটাতত কম াদনে আবাব কোনটাতে 
বেশী দিনে, ঠিক তেমনি একহ বিবাট থেকে জীবন জ্্মালেও বিভিন্ন জীবনে 
বাতন্ন একমেব ক্রিষ।'সমণ্থয় ভল | এ ক্রিঘ্াসমন্বযেবাবভিন্নতাব জন্তই বিভিন্ন 
জীবকোষ [বভিন্ন গ্ুণধুক্ত হয়ে উৎপন্ন হল। এবপে মংস্যেব গুণযুক্ত 
জীণকোষ থেকে মত্ল্য , সবীঙপেব গুণযুক্ত জীবকোধ থেকে সবীস্থপ, 
পতলেব গুণযুক্ত জীণকোষ থেকে পতঙ্গ, কীটেব গুণযুক্ত জাবকোধ থেকে 
কীট, পঙ্গীব গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে পক্ষী, পশুবগুণযুক্ত জীবকোধ থেকে 
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পশ্ড এবং মানুষের গুণধুক্ত জীবকোধ থেকে মানুষ জন্মালো ! যে জীব- 
কোষে এযামিবারই গুণ ছিল তা ঞ্যামিবাই আছে। 

এখন, এই মানুষের গ্রণযুক্ত প্রথম জীবকোৌষের দাম এন । ব্রদ্ধার 
মণ অথাৎ ইচ্ছ। থেকে উৎপন্ন ভাই মনু? আজও মন্ত থেকেই 
মানব জন্মায় অথাৎ মাঙ্গষের গুণযুক্ত এককোধা অবস্থা থেকেই মাম 
জন্মাচ্ছে। মানুষের জীবনে একইভাবে বিবততন চলেছে । জন্মের পরশ 
মানুষ বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রৌচত্ব ও বার্ধক্যে বিবতন কবে । বূপ 
ক্রমশই বদলায় কিন্ত মানুষ ঠিক থাকে । মান্ঠষের গুণযুক্ত ক্রিয়াই মন্যাত্তের 
কারণ। মানব দেহে সাধারণত মানবগুণযুক্ত ক্রিয়াসমন্থয় থাকে । মানুষে 
মানুষে ভালমন্দ, সংঅসৎ, ইত্যাদি ভেদ দরষ্ঠ হয় তার মূলেও ক্রিয়া। যার 
ক্রিয়া যত উবে সে তত ন্েহ পবায়ণ য়, ভাবুক ভয়, প্রেমিক হয়, আধ্যাত্মিক 
হয়। ঘাব প্রির। যত নিম্ে সে তত ভোগা ভর, স্বাথপব হয়, বঞ্চক হয়। 
এমন কি যার "প্রিয়া খুবই নিম্মে সে মানবদেতধারী হলেও পশুতুল্য তয়। 
ফ্রয়েড প্রভাতি মনস্তাত্বিকব। অবচেতন মন ও মান্সমের ভাবপ্রবাহ নিয়ে বন 
গবেষণা করেছেন। কিন্তু এ ক্রিয়াসমন্নয়েব বিঘরে তার। মোটেই অবিহিত 
নহেন। মান্য ভাল করে মন্দ করে বাঁভাবে এ প্রিয়ার জগ্ত | ক্রিয়া মূলে মমন্ত 
দেহ ও দেহের মুল মস্তি গঠিত হয়। ক্রিযান্রূপ মস্তিষ্কের আকার ও তার 
কাধ ও ভাবধারা । অভএব ক্রিয়া সব কিছুর মৃপ। বানর খেকে মানুষে 
আসার মত কোন ক্রিপাযোগ নেই । 'অঙএব সিদ্ধান্ত করা গেল মে মানষ 
থেকেই মানুষের সষ্টি হয়েছে । 

টিক! ঃ মানবসৃষ্টির ঝখ্যায় পৌরাণিক রূপকের অবভারণা কবাব জন্ট বিষয়টি একটু 
জটিল হয়ে উঠেছে বিবেচনা কবে এ টিকা প্রদত্ত হচ্ছে, স্পন্দনমূলে জ্ঞানে পঞ্চভুতের শুষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে পঞ্চেন্দিয় সৃষ্টি হয় । জ্ঞানের পঞ্চেন্দিয়যুক্ত অবস্থার নামই জীবাবস্থাবা জীবাজ্মা। গ্রথম 
জীবাবস্থা শুঙ্ষ্ম ছিল। ক্রিয়ামূলে স্তুলদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। যেক্তিয়া জীবকে "ভুলতে আনয়ন 
করে তার নাম অ-হ.ক্রিয়া। এ অ-হ. ক্রিয়ার সমন্বয়ের (০:07011,00101) এর ) ঠারতম্যের 
জন্য জীব এক একপ্রকার দেহ লাভ করেছে। অ-্হ ক্রিয়ার কোন লমন্থয জীবকে কাটদেহঘুক্ত 
করেছে, কোনটা মন্শ্া, কোনটা পশু, কোনট। ব। পক্ষী দেহবিশিষ্ট করেছে । এাক্রিয়া লমন্থয়ই 
মানুষকে মানব্দেহবিশিষ্ট করেছে । মানুষের গুণযুক্ত অ-হ ক্রিয়াপ প্রভাবে প্রথম যে জীবকোম 


স্থাষ্ট হয়েছিল ভার নামই মনু । মন বাব্রহ্গ। বা বিরাট পুরুষের ইচ্ছা থেকে জাত বলে মন্ু। 
অনুর বিকা*ই মানব । আজকের মানুম সে মানুষেবই বংশধর । 


সমাপ্তোইয়মধ্যায় চতুর্থ ॥ 
ইতি আজ্মধর্শনে শ্রনলিনীকান্তচক্রবর্তীবির চিত-লীনিকারাং চতুর্োহুধ্যায়ঃ | 


পঞ্চমোইধ্যায় 


পুন পরব শপ্যাঘে ৮ঠি সম্বন্ধে পিস্।।বিত আলোচনা হয়ো | বাঙ্ুক 
জ্ঞান দানাব প্রচ্ছেম স্পন্দিত-্ব্নিত হযে কি কবে গজীণ 9৪ জগত কপ 
ভ্রাপ্তিতে আপতিত ভয়েছে একথাও বলা হয়েছে | জ্ঞানম্বরূপ কাব হকণ 
এাপ্থিব খোলে অহ ন্ধপ জীবে আপতিত ভচ্চে। জ্নানেব “5 জীবাবস্থ। খপ 
দুঃখের । জাপন হঃখ প্র | জীন বেকখ পাওষ। মাষয 1 9£খেবহ নামান্থব 
মাত্র । আনেকেহ তা বুঝ না| অনভ্যস্থ নাকে নণ্তি দিলে বা অন 
₹% -ভাম্কুদপুম গান কবলে খই ভধ, এতে সুখ মোটেভ পাওয়। ধায় ন।। 
কিছ্ধ এম অভ।সনশে সেই গ্ুঃখটাভ শ্খ বলে মনে ভখ। ও তেমন দষ্টান্স 
তেমনি জগতেব বাব শীথ প্রথভ থে দ্ঃখেকভ নামাগ্তর তাও টিক | ্ুথ হাল 
স্বখেব হত তাহলে স্রখ প্রাগতে লাক সুথাত হ। াকন্ধ এত স্রথ ভোগেণ 
পব৭ মায স্বখী ভয নাকেন ০ মম চুখেভ আছে । ভাত শ্ুখ পেছে 2৭ 
এ ডাতে চাধ। খের শাঁত থেকে বাচনার চগ্য মাস, প্রীপুবাব নিনিক্ন, 
হ্খেব বস্তব নন্ধান কবছে। স্থেব বস্ পেয়ে খাশিকটা শ্থণ্ড পা কন্ধ 
সেস্থখ খাকে না। প্রাপ্তিমান্ত্র নষ্ট হখে ভখে যায । বসগোল। খাঞযব সণ 
গিট স্বাদ শন্রুতত হয, কিঞ্চ খা৭ঘাব পবই সে ম্বাদ আব থাকে না, এ ফ্ঃেন 
ষ্ান্ত, তেমনি হবখেব সামগ্রী পান্পাব সঙ্গে সঙ্গ কিছু ম্বথ গাওয়। গেলেও 
7স সুখ আব খাকে না, তাল নিশ্চিত । জুখ পা থাকলেই আবাৰ গুঃখ 
এসে উপস্থিত হয। কাজেভ ছুঃখকে যতহ বে সবানাৰ ০১ কক। 
যাক না কেন, মানুষেব ছুঃখেব অতান্তনিবৃত্তি হচ্ছে না, দুঃখ 
মান্যেব থেকেই যাচ্ছে । এ অবস্থায় যখন জবা এসে উপস্থিত হয়, যে 
স্থখ ভোগেব মাধ্যমে মানষ দ্ুঃথখকে সাময়িক বিপত বাখে অসামথের জন্য 
তাও যখন আব পাবে না, তথন মান্তফেব ছঃখেব সীমা থাকে না। তখন 
একটু পর্ম-কম কবে মানুষ ছুঃখ এডাতে চায়। কিন্তু তাও পাবে পা) 
তাবপব % সারাজ*বন যতই অপটিমিজম (০0001031507) ) ককক প। কেন সবই 
ভুয়ো! হয়ে যাষ, যখন মুত্া এসে উপস্থিত হঞ্জ। মুত্যু কোন যুক্তি, কোন দর্শন, 
কোন ইজামব অপেক্ষ। বাথ পা ,ম্বতা আসেই। কেউ মকতে চাষ "1 অথচ 
সকলকেই মবে যেতে হয় এর চেয়ে হুঃখের আর কি হতে পাবে। 
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সাপাপণ (শাকের 9 খবেোবত নেহঠ। আদ খেষে মাতাল পান্তায় চল 
[গয়ে টলঙে টপতে পড়ে ফখ, গভাগাড ফা, এতেই তার আখ | কাবা 
প্রথে থাধ | কিছ নালা ছণখকে ছইখ বলত পুঝতে শাকছে এবহ গঃখকে 
£ ডাব টেষ্টা কবে, অথচ যাদের হঃখেব অভা্থ নিবান্ত হচ্ছে না, তাদের 
মনে £াজজ্ঞাসা সভজেই আসবে ক হবেছুতখেব মশা নিহাতিব কোল উপায় 
(নেভ% তবে জদ্রীধ] বশনেন অপশ্যা১ ৬।ছে । ক উপাদ ত%িবে 
আব্রণাণ শর স্থাপনা কলে বনহেন 


আঞ্রদশনমূ ॥১॥ 
সূত্রার্থ , আহাপশন ছ্াবাত খের সহ) নিলা ৮ 
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লব/নক|  মানভ্যেব খে আছে এ বিষয়ে বোন সন্দো5 নে এক দিবে 
মাছ টাকার মত স্থ দিয়ে চুঃখবে খানিক ঢেকে বাধা দিত সম্ভণ, চুঃখের 
অন্ান্থলিবুন্তি সম্ভব হলেছ এভাবে তা সস্ভব হযনা। সাধাবণত্ ৯খেব 
বস্থ ধিঘেই দ্রুথ দ্ুব ববাব ঠষ্। কবা ভযে খাকে । হাজার বস্ত ভোগ কবে 
দেখ। যায ঘে ভোগের শেষ তহয়াব সে সাশভ সখেবছ শেষ হযে বাছ। 
সখেবহ শেষ শফ, কিন্ত চুঃখেব শিরু্তি হয় ন।। অতএব বুঝে নিতে হলে 
ণগ্তব ভোগাদযে দু'খেবানণি সম্ভব ন্য। পে কি সানমিক বন্তিব উতৎকর্ 
সাপ ছাবা সম্ভব" অথাহ শিল্প সাভিত।,। পিজ্ঞান, দন, (10001105011) ) 
প্রভতিব মালে শা ছ্বাব। ঘুঃখ নিপুতি সম্তপ 9 তানি সম্পূর্ণ স্তন সয় বাস্পিক 
পঙ্গে শিলপও সাভিত। আলোচন। বন্তভাগেবই নাম।ম্ব। প্রথমটা ভোগ, 
নামান্থবট। উপভোগ চা ভোগেব চেদ়ে উপভোগের ছ।ব। ঢুঃখকে 
অন্ধ সময় ঠেকিয়ে বাথ! সম্ভব হলেও চিবতবে বিষে পাখা সম্ভব হয় পা | 
নিষ্ঞাপ 5 দর্শনের (101711095017)% ) আলোচনা) এপ” গব্ষেণ। তোগ ৪ 
উপডোগেব পষাচ্য় ন। পগডলেঞ বঙ্গনিবপেক্ষ শভে বিজ্ঞান লি দশনে 
(0101100101৮ ) স্ব বিচাব-বিহ্লেদণ ৮তল । পৈজ্গানিকেব বা! দাশশিকেন 
জিজ্ঞাসাব নিবৃভি ভয না। ক।জেই বিজ্ঞান ৪ দর্শনের আলোচনায় ও দ্বুঃখের 
অন্তপ্চনিতুভতিভঘ ন।। হলে পনে তাদেন আব কোপ জিজ্ঞ।স। থাকত ন।। 


৮৬ 'আত্মদশন আঃ ৫ ২ 


[জজ্ঞাসা থাকলে বুঝতে ভবে দ্ুঃখেব অবসান হযশি। হবেকি ছুঃখেব 
মতান্তনিবুত্তি কোন কিছুতেই হতে পাবে না তদুন্তবে সুত্রকাব বলেন, 
আক্পদর্শন ঘ্রাবাভ ছুঃখেব মতান্থানবৃত্তি হতে পাবে কেননা হয়েছে | 
ম।আদর্শন যাব। করেছেন তাবাই এ সতা উপলব্ধি কবেছেন। ভঃখেন 
অতান্থনিবৃতিব কখ| আব কেউ বলতে পাবেন না, একমান্স আত্মদশীব।ই 
বলতে পেবেছেন “য ছুঃখেব অত্যান্ত নিবৃন্তি হয। অতএব মানতে হবে 
আণন্মদর্শন দ্বাধাই ছুঃখেব অতান্তানবুতি সম্ভব হয়। 

কিন্ধ আত্মপর্শন বিষষক িচাধ-মীমা*সাব পুর্বে আমাদের জান। উচিৎ দুঃখ 
কিসেব জন্য ' জীব দ্বুখ কেন +এবদিণ প্রশ্নেব উত্তবে শত্রকাব 
বলেছেন 


অভাবাৎ ॥ ১ ॥ 
সৃত্রার্থ _-অভাব থেকেই ছঃখ ভয 
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লীনিকা £ দুঃখ কি একথা সম্যক ব্যাখ্যা কব] সম্ভব নষ, দ্ুঃখেব শন্ভতি ও 
সকলেব সমান নয । কাবে। কাছে ছ্ুঃখটাই স্বখ। কেউ অর্থ-সম্পদকে 
হখেব মন কবে, কেউ আবাব বিষয়সম্পত্তিব জন্যই দুঃখ পাষ। কোন কেন স্বী- 
পুকষ দাম্পত্য জীবনে স্ৃখপায় আবাব কোন কোন স্সী-পুরুষেব দাম্পত্য জীবনই 
হঃখময় হয খধিবা কিন্ত চঃখের একটা বিশেষ সংক্ছা-প্রকবণ ববেছেন । 
দুঃখ হল অভাববোধ | কেউ পড়ে হাত মচকালো, প। অস্তখ ভোগ কবল 
বা আত্মীয্ন্বজন হ1বালে৷ এসব দুঃখ দুঃখ হলেও আব্যাত্মিক বিচাবেব আলোচা 
বিষয় নতে । এসব ত থাকবেই । আধ্যাত্যিক বিচাবে ছুঃখ বলতে অন্ড।ব- 
বোধই ধুুব নিতে হবে। পবম সখী ব্যক্তিও এ অভাব বোধ আছে, 
অভাব পোঁধেধ হাত থেকে কোন প্রাণীই মুক্ত নয বলেই পৃথিবীকে ছুঃখময় 
ব্লা হযেছে । দুঃখময় বলার অন্য কোন 'মভপ্রার নেই--এ সত্যেব মধ্যে 
কোন বকমেব নৈবাশ্তাবাদ বা প্যাসিমিজমেব সম্পক নেই । আজ স্ুজকাৰ 
'ঢুখ"শব্ধ ধাবভাধ না কবে “অলাব” “বই ব্যবভাব করেছেন তাই যুন্ষ। 
মানত জন্ম থেকেই এক অপবিপুবণীশ অন্ভান অন্গভব কবে। এ অভাব 
পুবণ কবাৰ কগ্তই মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা কবছে। এ চেষ্টাব মূলেই জাগতিক 


অং ৫ স্থঃ ৩ বা সর্বমীষাংসা ৮৭ 


যতসব উন্নতি_-বৈজ্ঞানিক, দাশনিক, রাজনৈতিক, সংঘাটনিক, বাণিজ্যিক 
সাভিত্যিক, কি নয়। কিন্তু মানুষ যতই চেষ্টা করুক, উন্নতি করুক অভাব 
তবু তার মিটে না, বরং অভাব তার বাডছেই দিন দিশ। পুথিবীর সকলেই 
গরীব-নিংন্ব নয়। ধনসম্পত্তির অধিকারীও বহু আহ, 'প্রভাব-প্রতিপন্তিশালী 
মান্তযেরও অভাব নাই, স্থনাম-নযশও অনেকে পায়, পারিবারিক জীবনের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্থা নিয়েও বহু লোক আছে, তবুও মানুষের অভাব যাচ্ছে না। মানুষ 
সমান ভাবেই অভাব অন্্রভব করে । চাতিদার তুপ্রি হলেও নিরত্তি কখনও 
হদ্ব ন।। তবে কি বিশ্ববক্ষাপণ্ডে এমন কিছুই নাই যদ্বারা অভাবের নিবৃত্ত 
হতে পাবে? সিদ্ধান্তী বলেন, আছে । এমন কিছু নিশ্য়ই আছে । এ 
বিষয়ে ধষিদের শরণ নিতে হবে । 

খধির! বলেন মান্নষের অভাব বস্ত বা বিষয়ের নয় । ভাই বস্থ বা বিষয় 
ভোগের বা উপভোগের দ্বাবা, এমন কি বিষয় সম্বন্ধীঘ সকল খবর জানার দ্বারা 
ও তার অভাবের নিবুত্তি ভয় না। হবার নয়। মান্তষের ( তথ। সকল প্রাণীর ) 
অভাব হল স্বভাবের । ভ্রান্তিবশে জ্ঞান যে প্রণব বা জ্ঞানন্বদপ থেকে নেমে 
এসেছে সে স্বরূপে বা স্বভাবে না ধাওয়া পযন্ত আর অভাব মিটবে না। 
হট্টির মূলে আছে এক ভ্রান্তি--একথা পুর্বেই বলা তস্ষেছে। ভ্রান্তি থেকে 
ভ্রাস্তিরই কৃষ্টি হয়। জ্ঞানে শ্রাস্তির কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই জ্ঞানে 
স্ষ্টরও কোনও অস্তিত্ব নাই। যার অশ্তিত্ব নাই তাই অভাব। অভাব দিয়ে 
স্বভাবের অভাব দূর করাযায় না। দেত দিয়ে আত্মার অভাব দুর হয় ন। 
বলেই জীব দেহযোগে অভাবরহিত হতে পারে না। আর অভাব রহিত 
ততে পারে না বলেই দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। অতএব ছুঃখের নিবৃত্তির জন্য 
অভাবরহিত হতে গেলেই স্বভাবের সন্ধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
আত্মদর্শন হলেই স্বভাব ফিরে পাওয়া যায় আর তখন কোন অভাববোধ না 
থাকায় ভ্ঃখ ও থাকে না বলেই হ্ৃত্রকার আত্মদর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করেছেন । আত্মজ্ঞানই জ্ঞান। আতজ্মজ্জান না হলে জানার তুষার নিবুত্তি 
হয়লা। 

আত্মা কি? এতহ প্রসঙ্গে হ্ব্রকার বলেছেন 


আতা পরমা ॥ ৩ ॥ 
সত্রার্থ : আত্মা পরমাত্মাই । 
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৮৮ আত্মদর্শন অঃ ৫ সঃ ৪ 


লীনিক।: প্রথমেই বল। হয়েছে যে মানুষের জানার তৃষা খবরের নয়, জানার 
তৃষ! জ্ঞানেরই । আত্মা জ্ঞানই । আত্মজ্ঞান হলেই জ্ঞানের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের 
জ্ঞান হলেই স্বভাব ব1 স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে । তখন জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞানে 
বিরাজ করে। জ্ঞান জ্ঞানময় ভয় । জ্ঞানই থাকে কেবল। 

যতদিন মানুষের দেহেই আমিত্ববোধ থাকে ততদিন আত্মা পৃথক ও 
সীমিত বলেই বুঝে । কিন্তুদেহ যে আমি নয়, একথ1 পূর্বেই প্রমাণ সহ 
ব্যাখ্য। কর হয়েছে দেহাতিবিক্ত আত্মার জ্ঞান একবার হলে দেখা ধায় যে 
আত্মায় পথকতা নাই, আত্মা অসীম এবং অনন্ত । আত্মাই পরমাত্ম। । আত্মাই 
ব্রহ্ম এবং পরমব্রক্ম। আত্মাই জ্ঞান, সব কিছুর আদি। এইজন্য ত্যত্রকার 
আত্মদর্শনের কথা বলেছেন । কারণ যেহেতু অভাব আমাদের জ্ঞানের, এবং 
আত্ম জ্ঞান, অতএব জ্ঞান লাভের জন্য আত্মদর্শন কর্তব্য । আত্মাই অভাব- 
রভিত অবস্থা । 

এখন কথা হল আত্মাই যদি পরমাত্মা হয় ব। জ্ঞান হয় তাহলে আত্মা 
সর্বব্যাপ্যও হবে। সবব্যাপ্য হলে তাকে কোথাও খুজে পাওয়া যায় না কেন! 
আত্মা বলে কোন নস্ত তো কোথাও পাওয়া! যায় না। আত্মার খোজ করব 
কোথায় ? এবস্িধ সংশয়াত্মক প্রশ্নের উত্তরে স্ুত্রকার বলেছেন 


দেহ-পিণ্ডে ॥ ৪ ॥ 
ভূত্রার্থ দেহের মধ্যেই আত্মার সন্ধান কবতে হবে । 


চ1061151)11010519 01017: 20105 5611 500910 06 509981)0 10011) 
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লীনিকা £--সবব্যাপ্য হলেও কেন আত্ম।কে সবভ্র পাওয়া যায় না এরূপ 
প্রশ্ন স্বাভাবিক । জিজ্ঞান্থমাত্রেই এপ্রশ্ন করে থাকেন। প্রত্যেক পদার্থ ই 
অণুগঠিত । পদার্থের কোথাও অণু পাওয়! না গেলেও অণু পদার্থের সবন্ত্র 
আছে ত1 যেমন সত্য, তেমনি জগতের কোথাও আত্মা পাওয়া না গেলেও 
আত্মা জগতের সবত্র আছে তাও সতা। অণুর অস্তিত্ব যেমন বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান ভিন্ন জান] যায় না, তেমনি আত্মার অস্তিত্বও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান 
বাতীত জানা যায় না। কোন কিছু পেতে গেলে জ্ঞানদিয়ে পেতে হয়। 
শব্দের জান হলে আমরা শব পাই, স্পশের জ্ঞান হলে আমরা স্পশ পাই । 
একপে ধার জ্ঞান হয় তাই আমরা পাই । তেমনি আত্মার জ্ঞান হলেই 
আত্মাকে পাওয়া যয়। হীক়্গ্রাহ বস্তর জান ঘেমন ইন্দ্রিয়লন্ধ, তেমনি 


অঃ ৫ ্যঃ ৫ বা সবমীমাহসা ৮৯ 


আত্মার জ্ঞানও একমান্ আত্মাদ্ধারাই লাভ করা সম্ভব । জ্ঞান জ্ঞানগমা বলে 
জ্ঞান দিয়েই তাকে জানতে হবে । এর অনা উপায় নাই! জ্ঞানেই বিশ্ব- 
ব্রহ্ধাণ্ড অবস্থিত আছে বটে, অর্থাৎ এ বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডেই জ্ঞানের অন্তিত্ব আছে 
বটে তথাপি বাইরে খু জলে জ্ঞানকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানেব সন্ধান দেহের 
মধোই করতে হয়, তবেই পাওয়া যায় । [7,0- ৪167, এ সতা উপলব্ধি কর 
যেমন সমস্ত বিশ্বের জলরাশি আলোড়ন করলেও সম্ভব হয় না, তা করতে 
গেলে যেমন বৈজ্ঞ'নিককে একনিন্দু জল নিগ্পে গবেষণাগারে বসে বিশ্লেষণ করে 
করতে হয় তেষনি তত্্জিজ্ঞাস্তুর পক্ষে আত্ম-সত) উপলব্ধি করা সমস্ত 
ব্রহ্মাণ্ড খুজেও সম্ভব হয় ন!, ত1 করতে গেলে নিভৃতে দেহের অভ্যন্তরে তার 
সন্ধান করতে হবে। এ পিওুই ব্রঙ্গাগ্ড। সমস্ত ব্রন্মাণ্ডে | আছে এ দেহেও 
তা আছে । দেভ ব্রন্জাণ্ডেরই সংক্গরণ | [50 ল 2] এ সত্য একবিন্দু 
জলের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজা তেমনি সমগ্র জলের সম্বন্ধেই প্রয়োজা । তেমনি 
এ দ্েহসম্বন্ধে যে সত্য প্রযোজ্য সমগ্র জগ স্গদ্ধে সে সভা প্রযোজ্য । দেহে কি 
সত্য নিহিত আছে তা জানলে ব্রন্ষাণ্ডেকি সতা নিহিত আছে তাও জান। 
ঘাঃুব। কাজেই সতোব বা আম্মার বাজ্ঞানের সন্ধান দেতেব মধোই করতে 
ইবে। 

এখন, এই সার্ণত্রিহস্তপরিমিত ক্ষুদ্র মানবদেহে বিশ্বব্রঙ্াণ্ডের সব কিছু 
থাকা কি করে সম্ভব--এরপ সন্দেহ উপস্থিত হতে পাবে বিচেচন। করে 
সথাত্রকার পববর্তী সুত্র স্াপন1 করেছেন 


স্্টেয || ৫ ॥ 


স্‌ত্রার্থ £ স্বষ্টিপধায় আলোচন। করলে দেখ দায় দেহি & ব্রন্ধাত- 
সট্টি একই "ভাবে হয়েছে । 


চ:061151) 11817515010) 27010600905 15 0729060 11) 0176 58006 
ড৪% 85 006 0010152155. 


লীনিক। £ ব্রদ্ধাণ্ডের জ্ঞান এ দেহুণিহেই আছে একখা অসম্ভব মনে 
হলেও সত্য । ব্রন্মাণ্ডের লব কিছু এ দেতপিণ্ডেউ আছে! একটি ক্ষুদ্রদশন 
বুক্ষফলে যেমন একটি প্রকাগ বুক্ষের সত্তা থাকে তেমনি এ ক্ষুদ্রদর্শন দেতেই 
সমস্ত বিশ্বত্রঙ্গাগ্ড থাকাও সম্ভব: একটি পরমাণুতে ঘেমন সমগ্র সৌরজগৎ 
বর্তমান তেমনি এ দেহেই সমগ্র বিশ্ববক্ষাণ্ড বর্তমান আছে । তাছাড়া বিচ 


৯০ আত্মদর্শন অঃ ৫ সঃ ৬ 


করলে দেখা যায় যে যেউপায়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্ষ্টি মে উপাফ়েই এ দ্েহেরও 
সুষ্টি হয়। উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থকা নেই । দেহস্থষ্টি বিশ্বস্থষ্টির 
কথা পুর্বেই বলা হয়েছে । আলোচনা প্রসঙ্গে তাই আবার সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত 
হচ্ছে । স্থষ্ট্িপর্ধায়ে বলা হয়েছে যে জ্ঞানস্বরূপ প্রণবে জানার প্রচেষ্টায় 
হৃকার জন্য ধ্বনির বা অকাশের স্থষ্টি হল। আকাশ থেকে মরু, তেজ, অপ 
ও ক্ষিতির সৃষ্টি হল। এ পাচ নিয়েই বিশ্বত্রদ্ষাগ্ড। দেহ-সথট্টির মূলে আছে 
একটা ইচ্ছা । এ ইচ্ছা একট] স্পন্দন। এ স্পন্দনই নারীপুরুষের সংস্পর্শ 
ঘটাঁয়। ফলে পুংশ্ুক্র ও স্ত্রীরজ নারীগর্ডে নিষিক্ত ও সংচিত হয় এবং শুক্রাণুর 
সঙ্গে স্্রীডি্বকোষ মিলিত হয়ে দেহের কৃষ্টি হয়। দেহ পঞ্চভৃতেরই সমহাঁর। 
অতএব বিশ্বব্রক্ধাণ্ড ও দ্রেহ একই | দেহস্থিত আত্মার জ্ঞান হলেই ব্রন্মাগুস্থিত 
পরমাজ্মার জ্ঞান হয়। জ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই । 

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যেব্রঙ্গাণ্ড ও দেহ একই উপায়ে সৃষ্টি হলেও দুইটি 
পুথক। এমনকি দুইটি মানব দেহই পরম্পর পথক এমতাবস্থায় দেহস্থিত 
আত্মাই যে পরমাত্সা এর প্রমাণ কি? তদৃত্তরে স্থত্রকার পরবতী স্থত্র বলছেন 


প্রতাক্ষ প্রমাণম্‌ ॥ ৬ ॥ 
জূত্রার্থ 2 প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
চ7051191)1018175190101) : 06105100102 15 0106 €৬10:610101001. 


লীনিকা : পূর্বে “সাক্ষাৎ প্রমাণম্ বলে 'একটি সতের উল্লেখ আছে। তাতে 
বল। হয়েছে সাক্ষাৎ বা' প্রতাক্ষই শ্রেষ্ট প্রাণ। আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর যখন 
যায় তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আত্মার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়াই শ্রেয় 
বিবেচন। করে সুত্রকার প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করছেন । অন্ুুমানাদি 
অন্তান্ত প্রমাণ আছে, এবং তার উল্লেখ পুর্বে করা হয়েছে । তবে আত্মা যখন 
প্রত্যক্ষ করা যায় তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি। একবার আত্মদর্শন 
হলেই উপলব্ধি করা যায় যে আত্মাই পরমাত্মা। আত্মাই জ্ঞান, সৃষ্টির আদি, 
শাস্ত পরমূত্রঙ্গ ৷ 

আত্মাকে যদি গ্রতাক্ষ করা যায় এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ হর, তাহলে এখন 
প্রশ্ন হচ্ছে আত্মাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে? তছুত্তরে হ্ুত্রকার 
বলছেন 


অঃ ৫ স্থুঃ ৭, ৮ ব সর্বমীমাংসা ৯১ 


শ্বাস; ক্রিয়া ॥ ৭ ॥ 


সুন্রার্থঃ দেহস্থ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহাযোই আত্মাকে প্রত্যক্ষ 
করতে হয়। 


[5061151711825180101 70175 50901] 0217 706 200811760 101) 1176 
021 01 01580101175 800101; 0£ 0052 70০0৮, 


লীনিক ; পুর্বে বলা হয়েছে যে আত্মাদ্থারাই 'আত্মাকে জানতে হবে-_ 
উদ্ধারেদাত্মনাত্মানম্‌, গীতার এ মহাবাকা মনে রাখতে হবে । কিন্ত আত্মাই ত 
জানা নেই, তবে কি ভাবে আত্মাদ্বারা আত্ম! জানা সম্ভব। হ্যা সম্ভব । 
আত্মা জীবদেহে অহরূপে বি্যমান। “অহজ্ঞান থেকেই অহং বা আমিত্ব- 
বোধ জন্মে। এ আমিত্ব কার? দেহের নয়। কাবণ মৃতদেহে আমিত্ব- 
বোধ নেই । যে দেহে আত্ম। নেই, মুত, সে দেহে আমিত্ব থাকে না। যে 
দেহে আত্ম আছে সে দেহেই আমিত্ব বোধও আছে । অতএব বুঝতে হবে 
আমিত্ববোধটা আল্মারই, জীবরূপ আত্মার অর্থাৎ অভ-জ্ঞানের । দেহে 
আমিত্বের অবস্থান কি ভাবে বুঝ! যায়? দেহের স্পন্দন দ্বারা। মুত দেহের 
সঙ্গে জীবস্তদেহের তুলনা করলে দেখা ঘার মৃতদেহে কোন ক্রিয়া নেই, 
মৃতদেহ নিষ্পন্দ। অপর পক্ষে জীবস্তদেহ সদ্দাম্পন্দনশীল । দেহে শ্বাস- 
প্রশ্বাসক্রিয়া অনবরত চলছে । এ ক্রিয়াই আমিত্বমূলক , যতক্ষণ এ ক্রিয়া 
আছে ততক্ষণ আমিত্বও আছে । অতএব বুঝতে হবে ক্রিয়াই আমিত্ব। 

দেহের এ ক্রিয়া ঘষে একটা বিশেষ কিছু, জীবের জীবন, একথাট! বুঝাবার 
জন্য শুত্রাকীর বলছেন 


ক্রিয়াভাবাৎ মৃতঃ ॥ ৮ ॥ 


স.আার্থ ঃ এ ক্রিয়ার অভাবে মৃত্যু অনিবাধ | 


চ061151) 71810518010): 40569170506 07০ 9001017 10:68103 


0680), 


লীনিকা £ দেহের ক্রিয়া এমন জিনিষ যে এর অভাব হলে মৃত্যু অনিবাধ। 
ক্রিয়ার অভাবে জীবদেহ মৃতদেহ রূপে পড়ে থাকে । মৃতদেহ সুচনা করে যে 
দেহে আত্মার সংযোগ নাই। তাহ'লে বুঝতে হবে যে এ ক্রিয়াই দেহকে 


৯২ আত্মদর্শন. অ: ৫ স্যুঃ ঈ 


আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখে । ক্রিয়৷ বন্ধ হলেই দেহ আত্ম! থেকে খসে গডে। 
এর নাম মৃত । কাজেই জীবদেহের এ ক্রিয়া যে একট] বিশেষ কিছু এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । ক্রিয়াই জীবের জীবন । 

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার কর। প্রয়োজন , ক্রিয়াই জীবন হলে বা 
ক্রিয়াই আমিত্ব হলে কি ক্রিয়াই আহা-_এরপ প্রশ্ন উঠতে পারে। ততদুত্তরে 
সিদ্ধান্তী বলছেন যে ক্রিয়াই আমিত্ব হলেও আত্মার স্বরূপঅবস্থা নয়; অর্থাৎ 
ক্রিয়ামুলক আগি-জ্ঞান ভ্রান্তি-জ্ঞান । জ্ঞানেব শান্তঅবস্থা নিক্ষিয়। জ্ঞানের 
স্পন্দনমূলে এ ক্রিয়ার উত্পত্তি। ক্রিয়াটি আত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়, আত্মাই 
ক্রিয়ার আধার, দেহে তার ব্যাপ্তি হয়। ক্রিয়াটি যেন জোয়ার । চন্দ্রের 
আকধণে জলেই জোয়ারের স্থট্টি হয়, কিন্ত জলই জোয়ারের আধার । তেমনি 
স্পননমূলে আত্মাতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, আত্মাই তার আধার । জোয়ার ও 
জলের মধো যেরূপ পার্থকা ক্রিয়া ও আত্মার মধ্যে তেমন পার্থকা । 
তবু জোয়ার যেমন জলেরহই এক গতিযুন্ত অবস্থা ক্রিয়া তেমনি 
আত্মারই এক গতিধুক্ত অবশ্থী। কাজেই আত্মার জ্ঞানলাভ করছে 
গেলে এ ক্রিয়ার সাভাষ্যেই করতে হবে। আত্মাই ক্রিয়ার উৎ্স। 
কাজেই ক্রিয়ার সাহায্য *অবলম্বন করলে আত্মায় উপস্থিত ভওয়1 সম্ভব | 
আত্মায় উপস্থিত হলেই আত্ম! প্রত্যক্ষ হবে । আত্মদর্শন হলেই আত্মজ্ঞান হাবে। 
তখনই বুঝ| মাবে মে আত্মাই পরমাত্মা । 

এখন, এ ক্রিয়া অবলম্বন কর! সহজ কথা নহ্তে। ক্রিয়া অবলম্বন করতে 
গেলে ক্রিয়ার স্বরূপ জান! দরকার | তাই ক্রিয়ার স্ববপ বর্ণনা করে স্তত্রকার 
পরবতী শ্যত্র স্তাপন। করছেন 


আকরধণাতিক। বিক্েপণাত্মিকা চ ॥ ৯ ॥ 


স্ত্রার্থঃ জীবদেহে দুইটি ক্রিয়া প্রধাহিত-_একটি উরধ্বগ, আকর্ষণাতক- 
অপরটি নিম্নগ, বিক্ষেপণাত্মক | 
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* টিকা £ ক্রিয়া-নাভাযো ধ্বনিকে অবলম্বন করে যেতে হয়। ধ্বনি অবলম্বনের কথ। 
'হংমমন্ত' আলোচন। প্রলঙ্গে পরে বলা হবে। 


অঃ ৫ আঃ ১০ বা সবমীমাহসা ৩ 


লীনিকা : দেহে যে ক্রিয়া আন্দোলিত ভচ্ছে লক্ষ্য করলে দেখা বায় ক্রিয়া 
দুইটি। একটি নিয়গ, বিক্ষেপণাত্মক, অপরটি উর্ধধগ, আকর্ষণাত্মক | 

গর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে জ্ঞানের স্পন্দনের জন্য প্রণব গুঁকার থেকে 
হ নির্গত হল। ফলে ওকার ভ্রিধা হয়ে মৃউ-অ হল এবং তার থেকে হ. 
নির্গত হল। হ্‌ এর নির্গমণই বিক্ষেপণ। তাই প্রথম ক্রিয়া। এখন 
প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে । হ্‌ যখন বিক্ষেপণ ক্রিয়ার *গটি করে 
নির্গত হতে চলল তখনই ম-উ-ম্‌ তে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হল এনং কে 
আকর্ষণ করে রাখল । এই বিক্ষেপণ ক্রিঘা এবং আকর্ষণ ক্রিয়া দেহে 
বিদ্যমান । 

দেতে ক্রয়। টির অবস্থান সম্বন্ধে সজরকার বলেছেন 


সহআ্াবাং মূলাধারে ॥ ১৪ 


সূজ্রার্থ: ক্রিয়া দুটি সতআ্রার থেকে মলাধার ( এবং মৃলাপার থেকে 
সহম্ার ) অবধি বিস্তৃত । 
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লীনিক! £ দেহে ক্রিয়া ছুটির অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । হকারযোগে 
একাক্ষর প্রণব জিধা হয়ে চার অক্ষর বা চতুবর্ণ* অর্থাৎ মু-উ-অ এবং হু রূপে 
হষটির সুত্রপাত করে। এ বর্ণ চারিটি দেহে এখনও বিদ্যমান । তন্মধ্যে 
ম্‌ এর অবস্থান হল সহম্রারে,উ এর অবস্থান আজ্ঞাচন্র বা বদলে, অ এর 
অবস্থান কণ্ঠে এবং হ. এর অবস্থান হল মূলাধারে। হ. মূলাধার থেকে 
প্রণবকে টানছে । ধ্বনিত প্রণবের আদি মৃস্থান সহশ্বার পর্যন্ত এটান 
পৌছাচ্ছে। আবার প্রণব হকে টানছে । ফলে প্রণবের আদি ম্র টান 
হ স্থান মূলাঁধার পথন্ত পৌছাচ্ছে। এরূপে সহস্রার থেকে মুলাধার এবং 
মূলাধার থেকে সহত্্রার অবধি ক্রিয়া দুটি আন্দোলিত হচ্ছে । এ ক্রিয়া দুটির 
আন্দোলনের নামই জীবন। ক্রিয়া ছুটির কাধ হিসাবেই জীবন নির্ধারিত হয় । 
এ বিষয়ে কিঞ্চৎ আলোচনা করা উচিত । 

7 সটিকাঃ গীতার যে চতুবর্ণের কথা বলা হয়েছে তা এই চতুর্র্ণ: চার জাতি নহে। 


৯৪ আত্মদর্শন অঃ ৫ স্ুঃ ১০ 


ক্রিয়! ছুটি সহত্রাব থেকে মূলাধাব অবাধ বিস্তৃত। তন্মধ্যে বিকষ্ণ ক্রিয়ার 
অনুভূতি মানবদেহে মূলাধাব থেকে ক পযন্ত প্রবল, আবাব আকর্ষণ ক্রিয়াব 
অন্তভৃতি মানবদেহে সহত্াব থেকে নাভিকেন্দ্র পযন্থ প্রবল । এ ক্রিয়। তুটি দেহে 
উপ্বাধঃ প্রবাহিত হওয়াব কালে নিশ্চয়ই কোন না! কোন স্থানে মিলিত হয়। 
মানবদেহে ক্রিয়া ছুটিব মিলন ঘটে দুটি কেন্দ্রে। উধ্বকেন্জ্র ব! সন্থিগ্ছল 
হল কণ্ঠ, নিক্কেন্দ্র ব! সন্ধিস্থবল ভুল নাভি। তন্মধ্যে উর্ধবকেন্দ্র বা কসন্ষি 
হল জ্ঞানেব অবস্থান এব" নিম্বকেন্দ্র হল মান্তষেব অন্ভবেব অবস্থান। কাজেই 
নি্নকেন্রকে ভাব স্ধিও বল। যেতে পাবে । নিক্নকেন্ত্র খুবই অস্থিব। ক্রিয়াব 
পবিবতনেব সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনন্ধি মাপযন্ত্রেব (01062101081 09181706 ) 
মিটাবেব মত নাাভকন্দ্রেব উর্বে-অধেঃ উঠানাম। কবে এবং মনেব ভাবের 
পবিবতন ঘটায়। মনেব ভাবেব পবিবততনেব মুলেও ক্রিয়া। ক্রিষা ও 
ভাব পবস্পব নির্ভবশীল। ঞ্্যাব এ ভাবসন্ধিঅবস্থাব নাম দেওয়া যাক 
বিস্তাব। কাবণ পাম ব্যতীত কিছুই বুঝানে। যায় না। এ ক্রিয়া বিস্তাব 
স্বভ।বত যাব দেহে যত উর্বমুখীন সে তত ভাবুক হয়, কবি হয়, দার্শনিক হয়, 
বিশ্বপ্রেমিক হব, ঈশ্বব শবায়ণ হখ। এ ঞ্রিয়াব বিস্তাব স্বভাবত যাব 
দেহে যত নিম্মমুখান সে ততই োগী হয়, স্বার্পব হয, নিষ্ঠৰখ হ৭, 
ছুবাচাব হয়, নীচাশয হযঘ। অনেক সময শিল্। সভ্যতাব প্রলণেপে এ 
শিষ্টবত| মাজিত কপ খাবণ কবে। কিন্তু নিষ্টবতা নিষ্টুবতা। একজন 
দসিদেল চোব এবং একজন তহবিল তচ্ছ_,পকাবকেব মধ্যে নীচাশযতভাখ 
কে।ন তফাৎ নেহ। একজন খুনী ডাকাত এবং একছ্রন হত্যাকাবা 
বাজনৈতিক নেঙাব নিষ্ঠরতাব মধ্যে কোন তফাৎ এনই। নাবীব উপব বল- 
গ্রয়োগকাবী ও অর্থপ্রশেগকাবা দ্বজনহ সমান! দুজনেব দেহক্রিয়াৰ বিস্তাব 
অন্গবপ। এ ক্রযাবস্তাবই মানষেব প্রকৃতি নির্ঘ কবে। 

এন্সণে, এ |এ্রয়াবিস্ত।ব দেভেব যে স্থানে সাময়িক স্কিতিলাভ কবে মাগষ 
সেবপ অনুভব কবে। যখন এ ক্রিয়া-বস্তাব লিঙগেশে স্থিতিলাভ করে, তখন 
মাগ্রম কামপীডা অন্ভ৬ব কবে, যখন উদরে স্থিতিপাভ করে তখন ক্ষুধাব জাল! 
অন্৬ব কবে, যখন বক্ষে স্থিতিলাশ কবে তথন ন্নেহপ্রীতব স্পর্শ অনুভব করে, 
যখন কে স্থাতলাঙ কবে তখন প্রেমভাব খা দ্ব্যভাব বা ভগবস্ভাব অগ্তভব 
কবে। কাম ও প্রেমে উত্তবমেরু দক্ষিণমের তফাৎ । প্েম্ছাবেব উর্ধে 
আর ১কোন ভাব নাহ। কগ্ঠসা্ধকে কণ্ঠে বেখে এ ক্রিয়াবিস্তাব কণ্ঠেব 
উর্ধ্বে যেতে পাবে শা। কাজেই কণ্ঠহ ভাবেব সীম! । ভাবেব প্রাবল্যে 


অঃ ৫ সঃ ১০ ব। সবমীমাহস। ন৫ 


কখন কখন কবোখ হয়ে আসে। এব থেকে দেখা যায় যে জ্রিয়াবিস্তাব 
যাব দেহে যত উর্ধে স্থিতিলাভ কবে তাৰ ভাব ও অঙ্ুভাত ততই উন্নত ভয়, 
অপব পক্ষে ক্রিয়াবিস্তাব যাব দেহে হত নিমে স্থিতিপাত কবে তাব ভাব ও 
অগ্ভূ”ত ততহ নিরুষ্ট তখ। যাব ঞ্ঞ্য়াবিস্তাথ সবাবস্থায় নাভিব নিয়ে স্থিত 
থাকে সে মানবদেহধাবা] হলেও পশুতুপ্য । তাৰ মত হানন্বভাবেখ আব 
কেউ তয় না। মানষ-পশু যত পশু, পশু-পশ্ড ত৩ পশ্ত সখ 

এতন্সণ ক্রিয়ায় নিয়কেন্দ্র ন। নিয়সন্ধিব কথা গালোচনা কব হযেছে। 
এবাবে উধব কেন্দ্র ব। সন্ধি কথা আলোচন। কখ। হাক । 

ক্রিয়ার উর্ণকেন্ত্র ব1 সন্ধিস্থল, পুরেহ বালছিঃ ভা কণ্ঠে । বস্ধত কণ্- 
সপ্িহ সন্ধি। শাভিব সন্ষিব না দয়েছিলামমাবস্াব। কগুসদ্ধির নাম 
দেওয়|যাক সন্ি। সঞ্ধি ও বিস্তাবের মণ পাথকা মাছে বনেহ পৃথক নামা । 

এক্ষণে, ঝ্য়াব বিস্তার খেমন এাবেব এবং স্থিতি অন্তশবেখ হেত, তেমান 
[এিয়াব সন্ধি জ্ঞানেব ধাবক । িম়াসান্ধ খুব অস্থিব নদ) শথাৎ বিশ্তাবেব মত 
ভহ| সহজে শডচিডা কবে না। সাধাবণ অবস্থায় কগত ঞ্িয়াব সাঙ্গাস্থান। 
তিম়াসন্ধি এমনিতে কণেব উধ্বে যায় ন, এনন কি চেষ্ছ। কবে ত।কে 
ক ব উরে তুল। ছুক্ধব। তবেন্বাভাবব অবস্থাঘ দিনে এববাব বা ছুবাব 
ক্রমসন্ষি কখেব নিম্নে নেনে আুপ- নিদ্রাকালে । 

ফতক্ষণ প্রিযাসন্ধি কণ্ঠে অবস্থান কবে ততক্ষণ আমাদের এ ভগদজ্ঞান। 
অ এবং হ. তখন মিলিত থান্চে বলে জ্ঞান অহংভাবে ভাবরূপে আবদ্ধ থাকে । 
জীবে 'ক্রযাপন্ধি যতশ্ষণ কণ্ঠে আছে ততক্ষণ তার গ্ুথঘুঃখ, ভলমনা, প্রশ্দব 
অন্থন্দবে জ্ঞান এককথায়_-জগতেব জ্ঞান, ততঙ্গণ জাবেব জ্ঞানে জগতই 
ভ।সে, ততক্ষণ জাতেব কাছে জগত্হ সত্য। 

এ ম়্্াসন্ধি স্বভাবতহ দনে একবার ৭। দুবার কগেব নিয়ে নেখে আসে, 
সঙ্গে সঙ্গে জীণ খুময়ে পডে। শিদ্রাবস্থায় ক্রিগাসন্ধি কণ্ঠের [শন্ষে গেমে 
যায় বলে হ তখন অ এব সঙ্গে অন্রভবযুক্ত থাকে না। ভখন হ. ভ' প্রবণ । 
হ, পুবেহ বল। হয়েছে, ভ্রান্তি বা মায়। বা অজ্ঞানতা। জ্ঞান তখন অজ্ঞানহায় 
আচ্ছন্ন হযে পডে। ক্কিয়াসন্ধি অ (-কগ্ে)ব নিম্মে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
অহ. অন্রভবযুক্ত থাকে না বলে অহ'কপী জীবও থাকে না, জগৎ থাকে না। 
নিদ্রিত ব্যক্তিব আমিত্ব লোপ পায় এব* [দন্রাবস্থায় জগৎও লোপ পায়। 
তখন জগত সত্য ন মিথ্য। একপ জ্ঞানও থকে না, কেন না জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে । আবাব যখন স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াসদ্ধি কণডে ফিরে সায় 
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তখন আ।নাব ভ ম এব সঙ্গে মুত হখ, মহ*কপী জীব জাগত হয় এব জ্ঞানে 
তখন প্রনবাধ ভগ সে উচে। জগৎ তখন আবাব সত? বলে মনে হষ। 

নাহলে দেখ| যাব সবাপ্স্থাব জগতেব অস্তিত্ব নাই এবমাত্র অত 
অবধশ্গাষ জগতেব অস্তিত্ব । মর্থাৎ ক্রিয়াসন্ধি যতক্ষণ পধন্দ কগ্চে ততক্ষণ 
জগতের অন্টিত্ব থাকে, কচাত ভলে জগতব অস্থিত্ব থাকে ন'। নিদ্রাবস্থায় 
কগচাত হয়ে সন্ধি নিগ্ে এলে আব জগত থাকে না। নিদ্রাবাতীত কখন কখন 
কোন মানসিক ব| দৈহিক আাঘাত্5শ্জাঞ্যাসন্ধি কের নিয়ে আসতে পাবে। 
হখনও জীব মছিত, অজ্ঞান য়ে হাধ | জগ/তব কোন অন্ষিত্ব তখনও থাকে 
না 


ঞরপাসন্ধি +বানয্ে এলে ফেখ্ন জগতেব 'কান অশ্ঠি থাকে না, তেমনি 
ফ্রিয়।সন্থিক কণ্চাত কবে ক্গেব উর্ষ্বে তুলে নিতে পাবপেও আব জগতে 
অন্মিহ থাবে ন।। গগছ ৩খন লোপ পায়। ক্রিগাসদ্ধি কগেব উপেব থাকা 
বিধাষ 5 *গন জ্ঞানের সঙ্গে অঞ্ভ্পযুন্ত থাকে শা। জ্ঞান তখন হ মুক্ত 
অর্থাৎ অজ্ঞানমুক্ত অবস্থায় থাকে । জানে ঠখন কেবণ জনই থাকে তখণ 
গীব৪ থাকে না জগত খাকে ন।। এ মবস্থায় জ্ঞান সন । জগত 
অশ্সিত্বভান বলে মিথ্য।। বাবণ খাব অ স্ততু নাহ তাই মিথা 

আবাব যখন ঞ্িয়াসন্ধি কগোফবে আসে খন জ্ঞান (অবিন্) শ এব 
সঙ্গে অন্পভবযুক্ত হয়। হত. ভ্রান্তি। ভ্রান্তিযোগে আবাব জগংকঠি হয়, 
ভ্বান অঠংভাবে জীনবপে আবাব জাগতিক স্বখগ্ভঃখ, গালমন্দ প্রভৃতির 
জ্ঞানলাডভ কবে। কাজেই দেখ। যায় প্রান্তিই (ভকাব) জীব ও জগতে 
কাখণ। ভ্রান্তিবশেই কটি । ভ্রাঙ্গি শা গাকলে জীব ও জগৎ থাকে না। 
ক্রিয়াসদ্ধি কণ্ঠেব উবে গেলে হষ্টি লোপ পায়। কৌশলবিশেষেব যোগে 
ক্রিয়াসদ্ধি কগের উধ্বে তোল! সম্ভব । কখন কখন আকনম্মিক আঘাত, দৈহিক 
ব। মানসিক, বশেও সাময়িকভাবে ক্মণিকেব জন্ত ক্রিয়াসম্ষি উব্রবে উঠে । 
শীব তখন চোখে সবষাফুল দেখে, এবং তনুহৃত্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। 
সবষাফুল আব কিছুই নয়। জ্ঞানেরহই এক আকন্মিক বিছ্যাজঝলক মাত্্র। 
আকম্দিক আঘাতে ক্চ্যত জ্ঞান সাময়িক কণ্ঠে উর্ধে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে 
নেমে পডে কণ্ঠের নীচে । জীবও ক্ষণিক সবষাফুল দেখ আনাব যুষ্টিত, 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবে কৌশলবিশেষ যোগে হ্বেচ্কার ক্রিয়াসন্ধিকে কঠের 
উর্ধে তুলে নিলে প্রকা*স্ববপ জ্ঞানেই জ্ঞান স্থিতিলাভ কবে। জ্ঞানের 
প্রকাশকে নিধৃম অগ্রিব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে । সেই অবস্থায় জ্ঞান খন 


মঃ ৫ স্থঃ ১১ বাঁ সর্বমীমাংসা ৯৭ 


নবস্থান করে তখন জগৎ থাকে না। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যেমন মিথ্যা হছে যায়, 
&নলাভে জগৎও তেমনি মিথ্য হয়ে যায়। 

এ আলোচনা থেকে এ পর্বস্থ বুঝ! ধায় যে জীবের জ্ঞানের অবস্থা নির্ভর 
রে তার ক্রিয়্াসদ্ধির উপর | ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠের উপরে তখন জ্ঞানে 
নই বিরাজিত থাকে | ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠের নিয়ে থাকে তখন জ্ঞান 
জ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে । আর ক্রিয়াসন্ধি ষখন কণ্ঠে তখনই জ্ঞানে জগৎ থাকে । 
ঠে জ্ঞানের সংগে ত্রান্থি বা অজ্ঞানতা ( অর্থাৎ জ্ঞানের অ বিন্দুর সঙ্গে হ) 
সলিত থাকে বলে জগদজ্ঞানকে খধির! নাম দিয়েছেন ভ্রাস্তজ্ঞান। কাজেই 
ক্য়াভেদে জ্ঞানের তিন অবস্থা জ্ঞান, ভ্রান্তি-জ্ঞান এবং অজ্ঞান | 

ক্রিয়া ছুটি অতীব স্থশ্্। দেহের আন্দোলন সেই স্্্ম জীবনক্রিয়ারই 
লপ্রকাশ মান্র। সুক্ষ আকর্ষণাত্সক ক্রিয়ার ফলে ফুসফুস প্রসারিত হয়, 
সারন্ধ দিয়ে বামু প্রবেশ করে, আবার বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়ার জন্য ফুসফুস 
'কুচিত হয়, প্রবিষ্ট বাধু আবার বেরিয়ে যায়। এর নাম শ্বাসকার্য। শ্বাসকাধ 
সই স্ুল্ ক্রিয়! দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আসলে এ শ্বানকাধ ধ্বনিত প্রণব 
(বং হকারেই কাধ। 

শ্বাসকার্ধ যে সেই প্রণৰ এবং হ.কীরেরই কার্ধ তা কি করে বুঝব? 
'বংবিধ সংশয় নিরসন করার জন্য স্ত্রকার বলেছেন 


অ-উ-ম্‌ আঁকধণে, হ. বিকধণে ॥ ১১। 
জুত্ার্থ £ আকর্ষণ কালে প্রণবধ্বনি এবং বিকর্ষণ কালে হ. ধ্বনি হয়। 
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শীনিকাঃ আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া! ছুটি দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। 
যখানে ক্রিয়া আছে সেখানে ধ্বনি অবশ্ই আছে । ধ্বনি ব্যতীত কোন ক্তিগ্া 
ম্প্প হয় না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূলেও অবশ্তই কোন না কোন ধ্বনি 


কবে। 
দেখ যায় মুখ বন্ধ করে শ্বাস আকর্ষণ করলে আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ামূলে 
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নাসামূলে উ ধ্বনি হয়, এবং মুখ খুলে শ্বাস আকর্ষণ কবলে আকর্ষণাত্বক ক্রিয়া- 
মূলে কণ্ঠে অ ধ্বনি হয়। আবার মুখ বন্ধ করে শ্বাস নিক্ষেপ করলে বিপেক্ষ- 
াত্সক ক্রিয়ামূলে নাসামূলে হু এবং মুখ খুলে শ্বাস নিক্ষেপ করলে কণ্ে হ. 
ধ্বনি হয়। অর্থাৎ 


আকর্ষণক্রিয়] মূলে ধ্বনি বিকর্ষণ ক্রিয়া! মূলে ধ্বনি 
নাদামূলে ্ট ভগ 
কে অ হ 


অতএব দেখা যায়, হ. ধ্বনি ই বিক্ষেপণাত্বরক এবং অ এবং উ বা অ-উ-ম্‌ (৬- 
নাদ বিন্দু_ম্‌) ধ্বনিই আকর্ষণাত্সক । 

অতএব বুঝতে হবে হ. ই জ্ঞানকে নামিয়ে নিয়ে আসে । অতএব যদি 
হ কে পুর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলেই জ্ঞান স্ব-স্বরূপে 
অবস্থিত থাকবে। ৃ 

পূর্ববর্তী নং) সুত্রে স্থত্রকার বলেছেন যে শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে আত্ম৷ 
প্রত্যক্ষ করতে হবে। শ্বাস ক্রিয়ার দুটি ধারা-একটি আকর্ষণাত্মক, অপরটি 
বিপেক্ষপণাত্মক। বলা বাহুল্য আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে আকর্ষণাক্খুক ক্রিয়ারই 
অন্থুগমন করতে হবে। কিন্তু শুধু আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অন্ুগমন করলে 
আত্মদর্শন হয় ন| বলেই স্থত্রকার অ-উ-ম্‌ (অর্থাৎ প্রণব ধ্বনি ) এবং হ. কার 
ধ্বনির উল্লেখ করেছেন । শুধু আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ায় হ নাই । অর্থাৎ অজ্ঞানতা 
অজ্ঞানতার স্থানেই থেকে যায়। অজ্ঞানতা থাকলে জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। 
এজন্য বু বড় বড় প্রাণায়াম কারীরও আত্মদর্শন কখন কখন ভ্য় না। তারা 
প্রাণায়াম সাহায্যে বু অদ্ভূত ক্ষমতা! প্রদর্শন করে থাকেন--কেউ কেউ বনু 
দ্রিন মাটির নীচে থাকতে পারার ক্ষমতা! প্রদর্শন করে লোকদ্দিগকে চমক 
লাগিয়ে দেন, কিন্তু তাই বলে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন এরূপ নিশ্চয় করে 
বলা যায় না। যেভ্রান্তি বা অজ্ঞানত! জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে 
অজ্ঞানত1 না সরালে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। জ্ঞান ত আছেই । জ্ঞান নৃতন 
করে পাবার মত কিছু নয়। শুধু যে অজ্ঞানতা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে 
তাকে দূর করা। হই ভ্রান্তি। হই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 
যেখান থেকে হ বিস্তাব লাড করছে সেখানেই তাকে ফিরিয়ে নিতে পারলে 


* টীক1£ হ. নাঁসামূলে ম এবং উ ছারা প্রভাবিত থাকে বলে ম এবং উ ঝুক্ত হয়ে ধ্বনিত হয়। 


অঃ ৫ সঃ ১২ বা সর্বমীমাংসা ৯৯ 


আর সেবিশ্তার লাভ করতে পারবে না। হর প্রাবলোজ্ঞান স্পন্দিত হচ্ছে। 
হ.কে তার উৎসে ফিরে নিতে পারলে হ্‌ খর্ব ও লুপ্ত হবে। তখন জ্ঞান 
আর স্পন্দিত হবে না, তখন জ্ঞান শান্ত স্বরূপ অবস্থা লাভ করবে । এর নাম 
আত্মদর্শন | 

এখন প্রশ্ন হল হ কেকি ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। দুত্তরে 
স্তত্রকার বলছেন 


গুকারেণ ॥১২॥ 


জুত্রার্থ : গুঁকার সাহায্যেই হ্‌ কারকে উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে খব ও লু 
করা যায়। 


চ081151) 07205120020 20010615791) 02106 15500760 10 165 
70095106101) 0৫6 011611) 2190 51001061020 1০ 080£1)6 05 10206817501 
[1919199- 


লীনিকাঃ পুর্বেই বলা হয়েছে যে হ. হল বিক্ষেপণ। বিক্ষেপণকে খর্ব এবং 
ধীরে ধীরে নিল করতে হলে আকর্ষণ-সাহায্যেই করতে হবে। আকর্ষণ 
কার? পূর্বেই বলা হয়েছে আকর্ষণ প্রণবেরই । কাজেই হকে তার 
উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে খর্ব ও নিল করতে হলে ও কারের সাহাষ্যেই 
করতে হবে; গুকার দিয়েই পতনশীল হকে আকর্মণ করতে হবে। হ্‌কে 
গুকার দিয়ে আকর্ষণ করলে “হং” ধ্বনি হয়। শ্বাসের আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার 
সময় মনে মনে “হং” ধ্বনি করলে হ. প্রণবের দিকে ফিরে যায়| 

পুর্বে বলা! হয়েছিল যে আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জান সম্ভব, জ্ঞান দ্বারাই 
জ্ঞান লাভ সম্ভব ! জ্ঞানই অজ্ঞানত! দূর করতে পারে, আর অজ্ঞানত৷ দূর 
হলেই জ্ঞান লাভ হয়। হ. উ অজ্ঞানতা এবং প্রণবই জ্ঞান। প্রণব দ্বারা হু. 
কে খর্ব তথ। দূর করলেই জ্ঞান স্বরূপে ফিরে ষায়। কাজেই জ্ঞানম্বরূপ গ্রণবে 
ফিরে যাওয়া প্রণব দ্বারাই সম্ভব। আশা করি আত্মা দিয়ে আত্মদর্শনের 
তাষ্পর্ধ এখন সকলের পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। প্রণব দ্বার হকে আকর্ষণ 
করলে হ. প্রণব অভিমুখে ফিরে যায় । এ অতি সাধারণ কথা। 

এখন প্রশ্ন হবে, শ্বাসের আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার সময় মনে মনে “হং+। 
করলেই যদি হ. খর্ব হয়ে জ্ঞান হয়ে যায় তা,হলে মনে মনে একবার 'হং' করতেই 


টা আত্মদর্শন অঃ ৫ স্থুঃ ১৩ 


জ্ঞান হচ্ছে না কেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলছেন যে আমাদের অজ্ঞানতার সংস্কাব 
বডই প্রবল । হ এর প্রভাব এত বেশী যে “হং» ধ্বনিযোগে হকে প্রণব দ্বারা 
আকর্ষণ কবলেও হ. প্রণব স্বরূপে উপস্থিত হবার আগেই আবার হএর 
বিক্ষেপণ শুরু হয়ে যায়, তখন বিক্ষেপণ ক্রিয়া ( নিংশ্বাসকার্ধ) র ফলে হএব 
পুনরায় পতন ঘটে । হ. এর পতন ঘটে যায় বলেই “হং» ধ্বংন করাব সঙ্গে 
সঙ্গেই জ্ঞানলাভ হয় না। হকে পুনবায় মূলাধারে পতন থেকে রক্ষা করতে 
না পারলে জ্ঞ।ন লাভ করা সম্ভব নয়। 

এখন প্রশ্ন হবে হকে পতন থেকে রক্ষ। করার উপাধ কি? তগত্বরে 
স্থত্রকাঁর বলছেন 


স উপায়ঃ ॥১৩। 
সৃত্রার্থ £ সঃই হ্‌ কারকে পতন থেকে রক্ষা করার উপায়। 
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লীনিকাঃ আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল উপায় সন্বদ্ধে। ব্রহ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান 
লাভের উপায় কি, এতৎ প্রসঙ্গেই আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসার স্থচনা। বনু 
প্রসঙ্গ আলোচনার পর এতক্ষণে স্থত্রকার উপায় কি তা বলছেন---স্থজ্রকার 
বলছেন “সঃ” ই উপায়। খষিরা সাধন! দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে হ্‌ ই 
ভ্রাস্তি। হকে পুনরায় গুঁকারের সাহাযো 'পণবে ফিপ্জিয় নেবার উপায়ও 
একদিন খধষিরা আবিষ্কার করলেন। তারা বহু সাধনা দ্বারা হকে 
গুকার দ্বাব “হং» ধ্বনি যোগে উর্ধে উত্তোলন করার উপায়ও আবিষ্কার 
করলেন। কিন্তু খষিরা দেখলেন যে গুকার সাহায্যে হকে একবার তুললেও 
স্ব-গতিবশে হ. পুনরায় মূলাধারে নেমে পড়ে। খধির৷ তখন হংকে পতন 
থেকে রক্ষা করার উপায় চিস্তা করতে লাগলেন এবং একদিন আবিষ্কার 
করলেন যে “সঃ” দ্বারাই তা পার যায়, সঃ ই হ. কে পতন থেকে রক্ষা করার 
উপায়। “সঃ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষার, স:ই সাধনার 
কৌশল । আকর্ষণাত্মক শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে প্রপবষোগে হকে আকর্ষণ করার 
পর পুনরায় যখন বিক্ষেপণ ক্রিয়া স্থরু হয় তখন নিঃশ্বাস বামুকে নাক ঘারা 
ক্ষেপণ না করে, সঃ ধ্বনি ষোগে কৌশলক্রমে মুখ দ্বারা নিক্ষেপ করলে হ্‌ আর 


অঃ ৫ স্থঃ ১৩ বা সবমীমাংসা ১০১ 


মূলাধারে পতিত হয় না। এনপে শ্বাসগ্রহণের সময় হং এবং নিক্ষেপের সময় 
সঃ করার একটা বিশেষ কৌশল আছে । হং এবং সঃ যোগে নিমিত হয়েছে 
বিখ্যাত “হংসঃ”* মহামন্ত্র। ইহাকে মূলমন্ত্র বা অজপা ও বলে। হংসঃ আর 
গ্রণব প্রভেদ। 

হং যোগে আকর্ণ এবং সঃ যোগে বিস্জন প্রক্রিয়া দৃঢ় হলে হ. এর টান 
খব হয়ে যায়। ক্রিয়ার গতি পরিবন্তিত হয়ে যায়। হ. যেখানে উৎপতি হয় 
সেখানে ফিরে গিয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। 

হংস-মন্ত্র অভ্যাস একটি আধ্যাত্মিক যোগ । যে কোন কিছু অন্যাস 
করতে হলে নিদিষ্ট নিয়মে করতে হয়, এলোমেলো ভাবে করলে কিছুই হয় 
না। বস্ত বিজ্ঞানে চুম্বকীকরণের (14887,601580107) একটি নিয়ম আছে। 
কোন একটি লৌহ খণ্ডকে একটি চুম্বকের যে কোন এক প্রান্ত দ্বারা একই 
ভাবে ক্রমাগত ঘধণ করতে থাকলে লৌহথণ্ড চুম্বকীত হয়ে চুম্বকই হয়ে যায়। 
কিন্তু ঘর্ষণকার্ধটি অনিয়মে করলে কাজ হবে না। ঘর্ষণকালে যদি চুম্বকের 
প্রান্তপরিবর্তন করা হয় কিংব। ঘর্ধণের দ্রিকপরিবতণন করা হয় তাহলে শত 
ঘসলেও লৌহ আর চুম্বক হবে না। তেমনি হংস মন্ত্রের অভ্যাস যথানিয়মে 
করলেই তবে আত্মার প্রত্যক্ষ হবে এলোমেলো ভাবে হাজার করলেও 
কোন ফল হবে ন|। 

সাধারণত যোগকৌএল গুরুগম্য । শান্ত্রাদিতে যোগকৌশলেব ইঙ্গিত 
থাকলেও স্পষ্ট উক্তি নাই । শাস্ত্রাদিতে আছে সদ্দাচার, নৈতিক উপদেশ 
প্রভৃতি যোগাঙ্গের আলোচন1। যোগাঙ্গ যোগ ন। হলেও যোগের অঙ্গ। 
যোগপ্রসঙ্গে ষোগাঙ্গের আলোচনা তাই অবশ্য কতব্য | 

বোগের উদ্দেশ্য হলে! মনকে শান্ত করা। মন আত্মারই স্পন্দন 
(৮1018610)1 ম্পন্দন যোগেই যত ভ্রান্তি । ভ্রান্তি নিরসনের জন্য মনকে 
শাস্ত কর। চাই । মনের উত্তেজন1 যত বেশী হবে মন ততই অশাস্ক হবে । 
কাজেই উত্তেজনা দমনের জন্য চাই-_ 

১। আহার শুদ্ধিঃ মনকে খাছ্যেরই পরিণাম বলা তয়। খাছ যদি 
উত্তেজক হয় দেহে উত্তেজন। জাগবেই । মদ গাঁজ্জ! সেবনে নেশা হয়,বিষ সেবনে 
মৃত্যু হয়, উত্তেজক খাদ্য গ্রহণে উত্তেজনা জাগবেই । কাজেই আত্মদর্শীর 
পক্ষে সাত্বিক আহার গ্রহণই কাম্য । আজকাল এই ভেজালের যুগে সাত্থিক 

টাকা: হংসঃ মন্ত্রের সঃটি নীলিকায় বদদিও “$' দিয়ে লেখা হয়েছে তবু তা উচ্চারণ করার একটি 
বিশেষ নিয়ম আছে। সে নিয়ম অভ্যাস করাই সাধনা । সাধন! গুরুগম্য | 


১২ আত্মদর্শন অং € সঃ ১৩ 


আহার সংগ্রহ কর! খুবই কষ্টকর । ভেজাল দুর্ঘ-ঘির চেয়ে ববং মাছ-মাংস 
ভাল। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নিরামিশ আহাবই শ্রে়। তবে তাতে 
শরীরেব পুষ্টি সাধন না! হলে অল্লমশলাযুক্ত পেয়াজ-রম্থন-বন্সিত তাজ! মাংস 
ডিম বাঁ মাছ খাওয়া যেতে পারে। খাছ্যের গ্রণাগুণ বিচার কবলে দেখা যায় 
শাক সজী সত্বগুণাত্মক, মাংসডিম রজগুণাত্মক, মাছ তমগুণাত্মক , তবে পেঁয়াজ, 
রহ্থন, শুটকী এবং বাসী ও ভেজাল খাগ্য ঘোব তমপ্চণাত্বক | তা সবথা' 
পবিতাজ্য। 

২। সংযম * সংযম মানেই চিত্তসংযম। চিত্তসংযমেব জন্য ইন্দিয় 
যম অবশ্ঠই প্রয়োজনীয় । যত ইন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে উপস্থেক্ত্রিয় সবচেয়ে 
অসংযত। ফ্রয়েড নামক মনস্ত/ত্বিক ত মনে কবেন যে মান্ুষেব সবকাজ, 
মবচিস্তা, সবসম্বদ্ধ উপস্থ পরিচালিত ( 56%-£91060 )। ফ্রয়েডের মত 
সর্ববস্থায় গ্রাহহ না হলেও বনু ব্যাপাবে একথা অতি সতা। এ পুিবীতে 
যত প্রকাবেব সুখভোগ আছে তন্মধো বতিস্ৃখেব মত স্ুখকব বোধ হয় আব 
কিছু নাই। শ্ত্রীপুরুষ সকলেই এ স্থখেব আকাঙ্া করে--পরায়ণদের এ 
আকাজ্্ষা স্তায়ী। একজগ্যই স্ত্রী পুরুষেব এবং পুরুষ ্্রীব সঙ্গ কামনা সব সময় 
কবে। এব থেকেই ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত কবেছেন যে মান্ষের সব ব্যবহাথ ও 
ভাবধার] উপস্থপরিচালিত । 

এ সুখ কিসের জন্ত হয়। পুরুষ মনে করে নাবী দ্েহই সুখের 
আধাব, নারী ভাবে পুরুষ দেহই স্থখের আধার । বাস্তবিক পক্ষে শিজ 
দেহই প্রতোকের স্বখেব আধাব। পুবে দেহে প্রব'হিত যে দুইটি ক্রিয়ার 
কথা বল হয়েছে তাব আকর্ষণাত্মকটিকে প্রাণও বলে, আবাঁব বিক ধ্ণাত্মুকটিকে 
অপানও বলে। প্রাণ ও অপান যতক্ষণ সমতা বক্ষ কবে প্রবাহিত হয় তখন 
দেহ ও মনের গতি স্বাভাবিক এবং শান্ত থাকে । কিন্তু মুস্ধিল হয়েছে, শান্ত 
অবস্থায় মানুষ শাস্তি পাঁয় না, স্থখে থাকতে ভূতে কীলোয। তাই কোন 
রকমে একটা অশান্ত পরিবেশ হ্যষ্টি না করেই সে পারে না, পৃথিবীতে 
ব্মানে ঘে অশান্তির উত্বাপ ধৃূমায়িত হয়ে উঠেছে তার কারণ এ ছাড1 আর 
কিছুই নয়। শান্তিতে মানুষ থাকতেই পাবে না। কারণ হকাবের বিদ্দেপণগি 
সব সময় তাকে অশান্ত করে তুলছে । মানুষ হকারের বশবর্তী । হ.কাবের 
গতি অর্থাৎ অপানেব গতি বৃদ্ধি পেলে সে এক ন্ুখ পায়। ফুটবল খেলার 
সময় দেখা যায় খেলোয়াডব। হাফাচ্ছে। কারণ ছুটাছুটিতে অপানের গতি 
বর্ধিত হওয়ায় প্রাণ খব হযে পড়ে। গ্রণাণ খর্ব হওয়া দুঃখেব | দুঃখেই 
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খেলোয়াড় হাফায়। তবু তার এটাই স্থখ। অপানবৃদ্ধির জন্ত দেহে এক 
উত্তেজনাময় স্থুখ অনুভব হয় বলেই খেলার এত আগ্রহ! রতিকালে 
অপানের গতি খুব বৃদ্ধি পায়। তখন দেহের নিম্বগঞ্রিয় শ্বোত এত প্রবল হয় 
যে এর ফলে রেতংপাত ঘটে । তা সুখের নয় । স্থখটা পাওয়। যায় দেহে নিম্বগ 
শ্রোতপ্রবাহের জন্যই | এখন নিম্নশ্রোতের অথই হল হকারের নিয়গতি । 

কিন্তু পুর্বেই বল! হয়েছে যে আত্মদর্শন করতে গেলে হ্‌ কে খর্ব করে 
উর্ধে তুলে নিয়ে ঘেতে হবে--তা করতে গেলে আকর্ষণ বা প্রাণক্রিয়াকে 
বুদ্ধি কর! চাই। তানাকরে অপানকে বর্ধিত করলে ত প্রাণই খব হয়ে 
পডবে । আত্মদর্শনের জন্য যা করণীয় তার বিপরীত কাজ করলে বিপরীত 
ফলই হবে। আত্মদর্শন আর হবে না। কাজেই আত্মদর্শন করতে গেলে 
ইন্ত্িযরকে সংযত করতেই হবে। অকব্রহ্ষচারীর পক্ষে আত্মদর্শন অসম্ভব । 
যার1 বলে ইন্ড্রিয়ের অসংযম এবং আত্মার দশন দুটোই সম্ভব তারা অসতা- 
বাদী। অবশ্ঠ সংযত ব্যবহারে ব্রহ্ষচর্যের হানি হয় না। খতুকালে 
খতুরক্ষার জন্য স্ত্রীস্বামীতে সহবাস ব্রদ্ষচর্ধের অন্তর্গত বলেই বৃহদারপ্যক 
উপনিষদে বল। আছে । কিন্তু এখনত আর উপনিষদের কাল নেই। সংযম 
কথাটাই বর্তমানে নাসিক কুঞ্চনের বিষয় । কিন্তু হলেও আত্মদর্শনাকাজ্ষীর 
পক্ষে সংযম অপরিহার্ধ। নাকীর পক্ষে পুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে নারীর 
চিন্তাতেও হকারের টান বধিত হয়। নারীপুরুষ এক সঙ্গে বসে আড্ডা 
দিলে, গল্প করলে পরম্পরের এক সুখ হয়। হেতু আর কিছু নয়, অপান 
বদধি। কাজেই আত্মদর্শনাভিলাধী পুরুষকে নারীসঙ্গ এবং নারীকে পুরুষসঙ্গ 
ধতদূর সম্ভব ত্যাগ করার কথাই শান্ত্রাদিতে বল! হয়েছে । 

অবশ্য শাস্্াদিতে পুরুষকে নারীসঙ্গ ত্যাগের কথা যেভাবে বল৷ হয়েছে 
নারীকে পুকুষসঙ্গ ত্যাগের কথ! ততট1 জোর দিয়ে ব্লা হয় নি। কারণ 
নারীদেহট। ভ্যাগপথের সহায়ক নহে । নারীদেহে শ্বভাবতই ধাতুর উদয় 
হয়। খতুকালে আসঙ্গের ইচ্ছ' স্বভাবতই জাগে । ত্যাগ যে বাস্তবিকই 
কঠিন। নারীর পক্ষে আরও কঠিন। তাই নারীকে ত্যাগের পথে চলার 
জন্য আহ্বান করা হয়নি । কিন্তু এপথও তাদের জন্য রুদ্ধ নয়। গার্গী 
মৈত্রীয়র কথ! শাস্ত্প্রসিদ্ধ। মীরাবাঈ স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে পথে 
বেরিয্মেছিলেন ; গৌরীমা সংসারে প্রবেশ করেন নি। আনন্দময়ীমার বিয়ে 
হয়েছিল, কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবন স্থামীস্ত্রীর মত নহে, মাত! পুত্রের 
মত (বলে আমি যোগানন্দ [পরমহংসের আত্ুচবিতে পড়েছি ) রামকৃফ- 
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সারদামনির যে জীবন ছিল তাঁও সংযত । মোটকথা সংযম ব্যতীত আত্মদর্শন 
অপসভ্ভব। 
৩। আসন: আহাব ও চিত্তশুদ্ধিব মত আসনও যোগাজ মধ্যে গণ্য | 


তবে আহার ও সংযম জীবনধাবাব অন্ততূন্ত, আসন যোগেরই অন্কগত । 
মনকে স্থির করতে গেলে প্রথম দেহস্থৈ্ষের প্রয়োজন, তজ্জন্য আসন । আসন 


বহু গ্রকাবের আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধাসন, পল্মাসন, অধপগ্মাসন, শঙ্কবাসন প্রতৃতিই 
প্রশন্ত। যে যে আসনে আরামে উপবেশন করতে পারে মে সে আসনেই 
উপবেশন করবে। 

আসন কবে দেহটাকে খজু কবে বসতে হবে । কোমব ও বুক টান হওয়। 
চাই, মাথ! কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হেলানে। থাকবে, মুখ ঈষৎ ফাক থাকবে, যেন 
দাতে দাত ন। লাগে। 

ষ্টি থাকবে হৃদয়ে । অর্থাৎ দুই ভ্রব মধ্যে নাসিকামূলে অভ্যন্তবভাগে 
দৃষ্টি স্থাপনা কবে যতদূব সম্ভব উর্ধ্বে ( আকাশে ) নিক্ষেপ কবতে তবে । চোখ 
প্রায় বোঝ।| থাকবে, জর উ্ধ্বদিকে টান। থাকবে । এবপে আসনে উপবিষ্ট 
হয়ে ষোগাভ্যাস করতে হবে । 

যোগ, পুর্বেই বলেছি, গুরুগম্য । শান্ত্রাদিতে যোগেব ইঙ্গিতমাত্র থাকে । 
যোগাসনে বসে গুকুপ্রদশিত উপায়ে যোগাভ্যাস কবতে হয়। অশ্যাসেব 
অবলম্বন ধ্বনি । ধ্বনিযোগে মন্ত্রের স্থষ্টি হয়েছে । মন্ত্র একাধিক । তন্মধ্যে 
গুরুমন্ত্র বীজমন্ত এবং মূলমন্ত্র প্রধান । হংসই মূলমন্ত্র বা অজপা। হকারকে 
পরিত্যাগ কবে গুকাবে উপস্থিত হওয়াই মুলমন্ত্রের উদ্দেশ্টে। কিন্তু ত কে 
এমনিতে ত্যাগ কব। যায না। তাই প্রণবদিয়ে তাকে তুলে নিয়ে তার 
উৎ্পত্তিস্থলে শিমুল কবে দিতে হয়। "হং ধ্বনি মননে হ. আকষিত হয়। 
কিন্তু হকাবের গতি প্রবল বলে আবাব মুলাধাবে তাব পতন ঘটে | মুলাধাবে 
পতন রোধ কবার জন্য “সঃ” ধ্বনিযোগে তাকে বাইবে নিক্ষেপ কবতে হয়। 
এরূপে হংসঃ মন্ত্রেব অভ্যাস কবতে হয়। 

তসমস্থ্রের অভ্যাস করলে কি হবে? তদুত্ববে শুত্রকার বলছেন 


প্রতান্ষে সন্দেহাত্যয় ॥ ১ ॥ 


সুজার্থ: হংসযোগ অভা।সে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, তখন আর কোন 
সন্দেহ থাকে না। 
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লীনিক1 : মূলমন্ত্রের দৃঢ় অভ্যাস হলে হৃদয়গ্রন্থি খুলে ষায়। হৃদয়গ্রন্থি খুলে 
যায় কথাটাকে একটু খুলে বল। উচিত । পূর্বেই বল' হয়েছে যে ক্রিয়াসন্ধিকে 
কণ্ঠের উর্ধে তুলে নিলে জগদ্জ্ঞান বা শ্রান্তিজ্ঞান লোপ পায়, তখন জ্ঞানই 
থাকে । কণ্ঠের উর্ধে তুলতে গেলে তার আর একটি জায়গা! থাক! চাই। 
সে জায়গা! হল আজ্ঞাচক্র, ব1 দ্বিদল ব| জ্রমধা ব1 নাসামুল, বা জদয়। কিন্ত 
ওখানে ক্রিয়াসন্ধিকে কিছুতেই সহজে তোলা যায় না, কিসে যেনে আটকায়। 
কিসে আটকায়? চিন্তা । বস্তত এথানেই সব কিছুর উতৎপত্তি। এখানের 
নিম্নআবতের নাম মন। এখান থেকেই হ. এর স্থঞ্চ। অভ্যাসে বসলেই 
দেখা যায় এখান থেকেই হাবিজাবি চিন্তার শআ্রোত প্রবাহিত হচ্ছে । এ 
চিন্তার বিরাম নাই । ইচ্ছ। করেও এ চিন্তার শআোত বন্ধ কবা যায় ন।। 
আর কত রকমের চিন্তা ন|!আছে। ভালমন্দ কোন কিছু বাদ নেত। যে 
বিন্দু থেকে চিন্তাম্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সে বিন্দুর নাম হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয় একট। 
বশি শয় এবং তাতে একটা গেরে। দেওয়াও থাকে ন|। যে শিন্দুব 
অধঃভাগ থেকে ভ্রান্তির আরম্ভ সে নিন্দুর নামহ হৃদয়গ্রপ্থি "অর্থাৎ হৃদয়ে 
উপস্থিত হবার পুধভাগ । যে বিন্দুর অধ:ভাগ থেকে ভ্রাস্তিজাল স্বর হয়েছে তার 
নাম উ। গ্রণবে স্পন্দন জাগার পর প্রণব যখন ত্রিধা হতে আরম করে তখন 
কার ম-উ-অ ভয়ে যায় এবং হ মূ থেকে প্রথম উ, তাঁবপব অ হয়ে হতে 
নামে । জিনিবট1! এরূপ- 
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হায় গ্রাস্থ 
ভ্রান্তি মি'শ্রত জ্ঞান 


] কেবল জ্ঞান জ্ঞান 
] 
] অজ্ঞান।চ্ছন্ন জ্ঞান 

এখন ক্রিয়াসন্ধিকে ক থেকে আজ্ঞাচঞ ব। দ্িদলে তুলতে গেলেহ এক 
চিন্তাম্বেত এসে বাপ। প্রদ্দান কবে। যে স্থানথেকে চিন্তাত্রোত প্রবাহিত 
হয় সে স্থানে পাম জদয়গ্রস্থি অর্থাৎ হৃদয়ে উপস্থিত হবাব দ্বাব। শান্বাদিাত 
এ চিন্তাআোতকে মেঘের নঙ্গে তলন। কবা হয়। এ চিন্তাব মেখবাশি 
হৃদদাকাশে অবস্থিত জ্ঞানহধকে আচ্ছন্ন কবে রাখে বশে জ্ঞান সদা অবস্থিত 
থাক সত্বেও আমাদের জ্ঞানের জ্ঞান হয ন।। এ চিন্তাবাশি আব কিছুই শয়। 
কতকগুলি শব্দেব তবঙ্গ। শব্গুলি অন্তচ্চাবিত ধ্বান বই আব কিছুই নয়। 
এত শব্প্রবাহেব তাডনায় মন আলোডিত হয়| শব্েব পব শব্প্রবাহ আসছে 
মনও বিক্ষিপ্ত হচ্ছে । 

মন হল একটি বিন্দু। মন একসঙ্গে একাবিক শব্দ বা ধ্বনিব সহিত যুক্ত 
থাকতে পাবে না। প্রত্যেক ধ্বনির সঙ্গে মন একবাব কবে যুর্ভ হচ্ছে, 
এরপ ধ্বনি থেকে আব এক ধ্বাণতে যুক্ত হতে গিষেই আলোডিত হচ্জে | 
কাছেই মনকে শান্ত কবতে গেলে মনকে কোন এক ধ্বনিতে যুক্ত বাখতে 
হয। এ উদ্দেশে মন্বজপেব ব্াবস্থা। যতগুলি বীজমন্ত্র আছে প্রতোকটিই 
প্রণবযুক্ত । হী, ক্র, এ বা! প্রভৃতি গুণবযুক্ত । উদ্দেশ্ট যেন মন প্রণবেখ 
নাদ বিন্দুতে যুক্ত হয়। 

হংসঃ-মস্ত্রের ব্যাখা। পূর্বেই কব! হয়েছে । হককে খব কবে তাব উৎপাত 
স্থলে নিয়ে লর কবে দেওয়ার জন্যই হ"সমস্থ। হ লুপ্গ হলেই অজ্ঞান লু 
হয়, জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু হাদয়গ্রন্থি তাকে জদয়ে (উকারে ) যেতে 
দেয় না। চিস্তাশোত তাকে বাধা প্রদান করে । এম্বণে, হংসঃ মন্ত্র জপ 
করতে কবতে মন যণ্দ প্রণবনংযুক্ত হয়ে যায় তাহলে অন্ত ধ্বনি বা শব্দ বা চিন্ত। 
আব মনে স্কান পেতে পারে না চিন্তাপরিশ্স্ত হলেই মন শান্ত হয়। মনের 
এ [চন্তা পরিশূন্ত হওয়ার নাম হাদয়গ্রন্থি মুক্তহওয়া । হাদয়গ্রন্থিযুক্ত জ্ঞান 
উকারে উঠে যাঁয়। উকারে জ্ঞান হ এব সঙ্গে অন্থভবযুক্ত থাকে না। তখন 


অঃ ৫ সঃ ১৫ বা সর্বমীমাংসা ১০৭ 


জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হয়, আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। তখন বুঝা যায় যে জ্ঞানে 
একমাত্র জ্ঞানই অবস্থিত। এরই নাম আত্মদর্শন। 


টীকা : হাদয়্রস্থি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবাস্মার মুক্তি নাই । এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হলে 
পুনর্জন্ম অনিবার্ষ। যে চিস্তাজাল হৃদয়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর রূপ স্ফোটভাষা। ৃদগ্রস্থির 
অভিমুখে যতই যাওয়া! যায় এ ভাবা ততই ক্ষীণ হতে হতে ভাবনায় রূপাস্তরিত হয়। এ 
ভাষাহীন ভাবনাই জীবাম্মীর লুশক্নদেহ। স্থল দেহের পতনের পরও লুশক্সদেহ থাকে । এ 
সুক্খদেহী ইত্জিযবিহীন হয়েও ইন্জিয় গুণযুক্ত। ভাবনা! কর্রর অনুরূপ হয়। ভাবনানুধ।য়ী 
জীবাত্মা, পুনজন্মের আবর্ত চক্রে পতিত হয় এবং কর্মানুষায়ী দেহ লাভ করে । কর্মের সংস্কার নিয়ে 
আমরা জন্মাই। আমাদের বর্তমান জীবনের 01100170105 11710 পূর্বজীবনের সংস্কার মাজ। 
এরূপে জীবায্মা জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম লাভ করে। হাদয়গ্রস্থি মুক্ত হলে জ্ঞানের 
স্বরূপে উপনীত হলে ভাবনা খাকে না। তখন জীবাস্মাই পরমাত্মা হয় । কলের ঢেট যেমন 
জলই, আত্মাও তেমনি পরমাজ্মাই ! আন্দোলন বন্ধ হলে যেমন ঢেউই জল হয়, ভাবনা বন্ধ 
হলে জীবাত্মাই পরষাত্া হয়। ঢেউ জল হয়ে গেলেও যেমন কিছুই ধ্বংস হয় না, জীবস্মা 
পরমাত্মা হয়ে গেলে কিছু ধ্বংস হয় না। কোঁন কিছুই ধ্বংস হয় না কেবল অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে মান্্র। ভ্রান্ত অবস্থা! থেকে জ্ঞানাবস্থায় উপস্থিত হওয়াই আঁজ্মদশ'ন | 

আত্মদর্শন হলে কি হয়? তদুত্তরে স্কত্রকার বলছেন 


সবমীমাংসা ॥ ১৫ ॥ 
জুজার্থ হ আত্মদরশশন হলেই সব মীমাংম| হয়ে যায়। 
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লীনিকাঁঃ আত্মদর্শন হলে সব মীমাংসা হয়ে বয়, তখন আর কোন প্রশ্ন ব। 
ভিজ্ঞানা থাকে না। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে ততক্ষণ আত্মদর্শন হয়নি বুঝতে 
হবে' 

ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্চ্ুত হয়ে 'উ"তে যায় তখন “উ'তে জ্ঞানের সঙ্গে 
অজ্ঞান (হ) অন্ুভবযুক্ত খাকে না বলে জ্ঞানে কোন ভ্রান্তি থাকে না। 
ভ্রান্তিহীন জ্ঞানই জ্ঞানের স্বরূপ বা আত্মা । স্বরূপজ্ঞানকে নিম পাবকের 
সঙ্গে শান্ত্রাদিতে তুলনা কর। হয়েছে-পাবক নিধুমি হলে ফেরূপ হবে জ্ঞানের 
শ্বূপ তেমনি । জ্ঞান যখন 'উকারে অবস্থান করে তখন জবান জগৎ থাকে 
না, লোপ পায়। কিন্তু জগতের স্মৃতি তবু থাকে । এ অবস্থায়ই বুঝতে পার? 
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যায় যে জগৎ প্রান্তি। দ্বপ্রভঙ্গে জাগ্রত হলে যেমন বুৰ। যায় স্বপ্ন ভ্রান্তি 
জাগ্রত অবস্থাই সত্য তেমনি জ্ঞান হলেই বুঝ যায় যে জগংই ভ্রান্ত জ্ঞানই 
সত্য। 

উ অতিক্রম কবে মৃতে যখন জ্ঞান পুনবায় ফিবে যায তখন আব জগতেব 
শ্থতিও থাকে না। কিছুই থাকে না। ম্তে কোন ক্রিষ। নাই, ক্রিয়সন্ধি ও 
নাই, কল্পনা পাই, কিছু নাই। ইহাই জ্ঞানেব শাস্ত স্বরূপঅবস্থী। এ 
অবস্থাব নামই পবমাত্সা ব1 পবমব্রক্ষ অবস্থ।। এ অবস্থাব কোন বর্ণন| নাই । 
শাস্ত্র সে অবস্থাব এক নেতিবোধক বর্ণনা কবেছেন-_-“ন তভ্ভাসয়তে সুধঃ, ন 
শশাহ্কঃ ন পাবক£” বলে । এভাধিক বলাব কাবে। সাধ্য নাই। এ অবস্থা 
লাভ হলে প্রাপ্তিব আর কিছু বাকী থাকে না। অতএব মীমা"সা কব। 
গেল যে_- 

১। জীব নিজেব মধ্যে যে এক অপবিপুবণীয় অভাব অনুভব কবে তাই 
তাব ঢুঃথ। 

২। বস্ত বাবিষয় দ্ধাব। জীবে অভাব দুব হয় না, ফাল দুঃখও যায না। 

৩। কিশব। বিষয়েব খববেব দ্বাব|ও তাব জানাব তুষাব নিবৃত্তি হর না, 
জ্ঞান পুর্ণ হয় না, জিজ্ঞাসাব শেষ হয় ন|। 

৪ | আসলে মান্টষেব অভাব হল স্বভাবেব, জানাব তৃষ্ঞ। জ্ঞানেবই । 

৫। জীব ও জগত ভ্ান্তিব স্ষষ্টি। ভ্রান্তি যা ত। আছে মনে হলেও 
অন্থহিত হয়ে যায় বলে স্ববপত তাব কোন অস্তিত্ব নাই । জগতেবও স্ব ভ 
কোন অস্তিত্ব নাই । জগতেব অস্তিত্ব কেবল কপে। 

তর্ক: আত্মদর্শনে বাব বাব জগৎকে ভ্রান্তি বল। হয়েছে । শক্কবাচাষ 
বলেছেন মায়া । প্রীষ্তিবাদে কি মায়াবাদেবই পুনপ্রতিষ্ঠ কবাব প্রযাস 
হযেছে? 

সিদ্ধান্ত : এ্রাস্তি বা মায়া “বাদ? হয লা । আত্মদরশনে কোন প দর 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। হয়নি । আত্মদর্শনে কোন বাদ থাকলে তা জ্ঞানবাদ। 

তর্ক: জগৎ যদি ম্ববপত ন1 থাকে তাহলে জগৎস্ষ্টি সম্বন্ধে আত্মদর্শন 
নামক দর্শনে যা বল। হয়েছে তা মিথ্যা? 

উত্তব £ ত| মিথা। নয়। হ্ববপ জ্ঞানের পুব পযাস্ত ভাই সভা আর 
স্ববপ জ্ঞান একবাব হলে সতামিধাব প্রশ্নও থাকে না। 

৬। মানুষের ক্রিয়াসন্ি যখন কে অবস্থান করে তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান 
মিশ্রিত থাকে বলে জীবেব আমিতজ্ঞান ও জ্গৎজ্ঞান থাকে | যখন শিপ" 


অঃ ৫ স্ুঃ ১৫ বা সর্মীমাংস। ১০৯ 


সন্ধি কের নিয়ে আসে (নিব্রিত না মুছিত অবস্তায়) তখন আধমত্বজ্ঞানও 
থাকে না জগদজ্ঞানও থাকে ন।। 

৭। ঠিক তেমনি যদি ক্রিয়াসদ্ধিকে কোন উপাষে (অভ্যাস দ্বার। ) 
কণ্ঠের উর্ধ্বে তুলে নেওয়া যায় তখনও আমিত্ব ব। ণং বলে পুথক কিছুই 
থাকে না। তখন কেবল আত্মাই বতমান থাকে । আত্মাও জ্ঞানই | 

৮। রূপতঃ জগৎ ৭ আমিই সত্য হলেও ম্বপ্ূপতঃ জানই মতা । জ্ঞানের 
অতিরিক্ত অন্ত কিছু নাই । জ্ঞান হলেই সকল কিছুর মীমাংসা হয়। খান্ষেব 
সকল ভ্রান্তি, সকল িজ্ঞাসা জ্ঞানেই পরিসমাপু হয়। 


সমাপ্তোংয়মধযায় পঞ্চম ॥ 


ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবতীবিরচিত-লীনিকায়াং প্্চমোহধ্যায়ঃ | 
ইতি_-আত্মদর্শনসমাপ্তম্‌॥ 


